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নিবেদন 


ভারতবাসীর নিকট রামায়ণের পরিঃয় নূতন করিয়া দেওয়া 
খুউতামাত্র। যে রামায়ণের নিকট রবীন্দ্রনাথের কৰি-প্রতিভা 
চিরঞধণী, গিরিশচন্দ্রের অমর-লেখনী কৃতজ্ঞতার ভারে অবনত, 
মাইকেলের কাব্য-যশলক্ষমী অক্ষয় প্রাণ লাভ করিয়াছে, সেই 
রামায়ণের কাহিনী স্থমধুর ভাষায়, সাবলীল ভঙ্গিমায় বন্ধ চিত্র- 
সম্পদে শোভিত হইয়। প্রকাশিত হইয়াছে । 
বীমারণের এই সংস্করণের কয়েকটি বিশেষদ্ব রহিয়াছে। 
রামায়ণ উল্লিখিত প্রধান চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ এই পুস্তকের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোন বানপাঠ্য র।মারণে নাই। 
রামায়ণের গ্রভাব, রামায়ণী সাহিত্য, রামায়ণের নীতি ও আদর্শ 
প্রভৃতি এমন অনেক বিষয় এই গ্রন্থে বিত হইয়াছে যাহা এই 
ধরণের অন্য কোন পুস্তকে অগ্ঠাবধি প্রকাশিত হয় নাই। 
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আদিকা 
রামায়ণের জন্মকথা 


অনেক দিন আগেকার কথা। হিনুশাস্ত্ে যাহাকে ব্রেতাযুগ বলে, সেটা 
যে ট্রিক বর্তমান কাল হইতে কত বংসর আগে তাহা এখনও সঠিক নির্ণয় 
করা যায় নাই, তবে সেটা যে বহুদিন, এমন কি কয়েক হাঁজার বংসর 
আগেকার কথা, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই | থুষ্ট জন্মের বহু নশ্বর বংসর 
পূর্যেও এখন যে দেশ পৃথবীর মধো জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভতায় অগ্রগণা, 
মেই ইউরোপও যখন গুহাবাসী, বন্ধন্ধারী, বর্ধর মানুষে পূর্ণ ছিল, তখন 
ভারতবাসীরা যে জ্ঞানে ও সভ্যতায় বছুদূর অগ্রপর হইয়া গিয়াছিল, একথ! 
এদেশী এবং বিদেশী বহু এতিহাঁসিক সপুমাথ করিয়াছেন। যখন সার! 
বিশ্বের লোক সভ্যতা এবং জ্ঞানে অগ্রগণ্য ভারতবর্ষে অবন্ত মৃস্তকে, 
সমরদ্ধচিত্তে বিছ্ঞাশিক্ষার জন্য আসিত, আমর! সেই ভারতের ১*লৌরিরিমস, 
অতীত যুগেরই একটি কাহিনী আজ বলিব। 

ভারতবর্ষ তখন সতাই সোনার দেখ ছিল। তখন যামষ ছিল কম 
মানুষের বিলাসিতার প্রবৃত্ত ছিল আর৪ কম, অথচ জম ছিল সজল, সৃফলা 
গর্ণপ্রহথ। রিনা আযাসে মান্য তখন প্রঙ্গোজনের অপেক্ষা বেশী জিনিষ 
পাইত । 


টা 


আজো শিল্পা তও পাত শসা পশাসসীপপিসিকাসপী শি শাস্পািশিপাসপীলিপাী পিপিপি শশা এশািশিতশি ৩ শশী শি 


তখন রাজারা বিধিসম্মত ভাবে রাজ্াপালন করিতেন এবং গ্জাদের 
কল্যাণ- চিন্তা ও তাহাদের রক্ষা করাকে নিজেদের একমাত্র কর্তৃব্য বা ধর্ম 
বলিয়া মনে করিতেন। আর ক্রান্ষণেরা জনপদ হইতে দূরে, এ্বর্্য ও 
আড়ঘর হইতে স্বতত্্র থাকিয়া স্বীয় দেশ তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের বন্য 
একান্ত মনে বিশ্যচচ্ঠা ও ঈশ্বর-আরাধন! করিতেন। সামান্ত কুটারে বাস ও 
বঙ্চল পরিধান করিয়াও তাহারা ছিলেন দেশের সকজের পৃক্, বীজ্যবিধির 
নিয়া । শ্বরং রাজারাও নিজেদের হৈমমূকুট এ সকল দীন অথচ পরকল্যাপকামী 
সাধুদের পদধূলিতে রাখিতে ইতস্তত: করিতেন না, কারণ এ সকল নির্লোভ 
আক্ষণেরা নিজেদের সমস্ত এহিক সখ তুচ্ছ করিয়া জ্বানচর্চ। ও বিশ্বের 
কল্যাণচিন্তায় নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 

এই সকগ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন গৃহী, তাঁহারা জনপদে 
থাকির! যজ্ন, যাজন, দান, প্রতিগ্রভ, অধ্যছন ও অধ্য'পনা। প্রভৃতি ব্রাহ্মণের 
ছয়টি কর্তব্য সম্পাদন করিঘ়! অন্থাগ্য জাতিকে জীবনযাত্তা স্হায়ডা করিতেন । 
আর কেহ কেন জনপদের বাহিরে গভীর অরণো কিনা পর্বতের উপতাকা় 
কুটার বাধিরা কঠোর তপস্থায় রড থাকিতেন। ইহাদের বলা হইত খষি বা 
চলতি কথায় মুনি। এই সব মুনিদের আশ্রকে বলা হইত তপোবন। 

ভপোবনগ্রলি অত পবিত্র ও অন্দর স্থান ছিল। ছোট ছোট, 
কুটারে এসব খঁষিদের শিষ্যরা কিনা নবীন বিছ্ার্থী ব্রহ্মচারীরা বাস 
করিতেন, সকাল-সন্ধ্যায় তাহাদের কণ্ঠনিঃস্থত বেদগাঁন ঈশ্বরের স্তুতি বহন 
কবিয়া বুঝি বা তাহারই পদপ্রান্থে পৌছাইয়! দিত | সেখানে হিংসা! দ্বেষ 
কলহ ছিল না, ছিল না বিলাসিতার কোন উপকরণ। হোমের সুগন্ধ, ফুলের 
লৌরভের স্ঙ্কে মিলিত কঠের সামগান মিলিয়! স্থানটিকে নিরস্তর ঈশ্বরের 
উপযুক্ত মন্দির করিয়া রাখিত। 

এই সফল ধষিদের মধ্যেই একজন-_মহ্ষি বান্মীকি তীহার নাম-_রামায়ণ 


প৮প্ত- শিপ উাশ্পাপীশ 0 তত শি িশি শিলা পি পাপী এ 


কাদিকাণ্ড চা 


শসা তাপ শশাীপসি পশিতাদতিপাসি পাশ পিপিপি শশী শিপশ্ী সিসি িতিটিশশটরিশস শীতাতপ পিল পিসী বিপশিপািপসাশীতণণনি পীর পিসী 


হুম্থটি রচনা! করেল। আমাদের শাস্তামসারে এই মহাকাব্যটিই নব্ৃত ভাষায় 
প্রথম “কাব্যগ্রন্থ । কিন্তু রামায়ণের থা বলিবার আগে মহষি বা্মীকির 
পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন । 

বহুদিন আগে, রাযায়ণ-রচনারও বন পূর্বের রত্াকর নামক একজন চুদন 
ব্য ছিল। জীবিষানির্বাহের অপর কোনও চেষ্টা সে কোনও দিনই করে 
লাই) আর্টের আড়ালে, রাত্রির অস্ককারে আত্মগোপন করিয়া লে হলিয়। 
থাফিত, নিরীহ পথিরুকে দেখিলেই তাহাকে হত্যা করিয়া ভাহার জানব 
লুঠন করিত। এইভাবে কত নির্দোষ, নিরপরাধ লোক যে অকালে সৃতাদুখে 
পিত হইয়াছে ত্বাহার সংখ্যা করা যার না। শেষে যখন রত্বাফরের অত্যাচার 
অনা হইয়া উঠিল) তখন একদা বং ব্দ্ধা ও নারদ দুইজনে গৃহস্থ ব্রা্ষণের 
বেশে রাকবের সম্মুথে উপস্থিত হইলেন । 

বলা বাছুল্য যে বত্বাকর তথনই তাহাদিগকে থধ করিতে উদ্যত হইল 
তখন ব্রন্ধা তাহাকে ক্ষণকালের জন্ত নিবুস্ত হইতে বলিয়া কহিকেন, বাপুহে, 
তুমি যে নিব্বিচারে নরহত্য| করিয়া চলিয়া, ইহার পরিণাষ কি হইবে ভাবিয়া 
দেখিয়া কি? এভ পাপের শান্তি তুমি একা ভোগ করিবে কেমন 
করিয়া? 

রতাকর উত্তর দিল, ঠাকুর, আমি একা ভোগ করিব কেন? আমি 
জ্থাবৃত্তি কবিয়! যে অর্থ উপাঞ্জন করি তাহাতে আমার সংসার চলে! পিত্বা 
মাতা, স্ত্রী, পুত্র সকলেই এ অর্থের সাহাযো বাচিয়া আছে। স্থতরাং পাপ 
ঘঁদ আমার হয়ই-_ভাঁহীর ফল সকলে মিলিয়! ভোগ করিব। 

্র্থা হাসিয়া বলিলেন, ত1 হয় নাঁ। পিতা-মাতা বৃদ্ধবয়মে যখন 
অসঘর্থ হইয়া পড়েন, তখন তাহাদের অন্নবাস্্রের ব্যবস্থা করিতে ছত্যেক পুত্রই 
বাধয। আর হ্রী-পুত্তকেও ভরণপোষণ করার দাঠ়িত »স্পূরণ তোমারই । 
তুমি কি ভাবে সে'দায়িত্ব পান করিতেছ, কি ভাবে অর্থ উপঞ্ছন করিতেছ 


পা পীিপিশিপেসীদি শত শিসপাসিপপদিপা পাপা 
৮০৮৯৯ দপ্তর 


উদ তাহাদের বি5না। করিবার কথা নহে। স্থৃতরাং এই যে পাপ তুখি 
জম। করিতেছ ইহা একমাঁ তৌারই 1 

রত্বকর কথাট। বিশ্বাদ করিগ্গ না, বরং চটর়া জবাব দিল, তাহা কখনও 
হয়? এ-পাপের ভাগ তাহাদেরও লইতে হইবে । 

্ধা কহিলেন, তাহা হয় না। আচ্ছা, তৃমি না হু বাড়ীতে জিজ্ঞান! 
করিয়া এস 

রত্রুকর কহিল, ভারী মঞ্জ! পাইয়াছ--ন1? আফি বাড়ীতে জিজ্ঞাস 
করিতে যাই, আর তোমরা ইতিমধ্যে সরিয়া পড় ! 

ত্রস্ধা আশ্বাস দিবা কইরেন, ঘদি তোমার এডই অ-বর্ধাল হয়, তৃি 
বরং আথাদের এই গাছের সঙ্গ কাধিয়া রাখি] যাও! যদি তোমার গাই 
(সভা হ, তাছ। হই'ল তুনি ফিরি! আসিছা আমাদের হত্যা করিও । 

যুক্তিট। রত্করের মনে লাগিল। সে উহাদের একটা গান্ছের মঙ্গে 
ভাল ক'রয়! বধির! রাখিঘ| তাঁড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া! গেল 

প্রথমেই সে গেল তাহার পিতার নিকটে । * বৃদ্ধ চলস্ছক্কিন্নহত 
পিতাকে গিরা সে প্র করুন, বাবা, আম যে দহাবুত্ত করবা পরল; 
জ্াইর| আপনাদের খাওয়াইতেছ, ইহাতে আমার ঘা! পাপ হইতেছে 
তাঁহার অংশ আপনারাও লইবেন ত? 

পিতা ঘাড় নাড়ি কহিলেন, কথনও ন। তু যখন ছোট ছিলে, 
আমি উপাঞ্জন করেধা তোমাকে মান্ষ ক:রঘাছি, এখন আমি বুদ্ধ ও অকর্মন্য 
হইয়া পড়িযাছি, সুতরাং আমাকে বাচাইয়া রাখা ও সেব। কর। তোমার 
কর্তব| সে-কর্তব্য তুমি কেমন করিয়! পালন করিতেছ, আমি তাহার 
কি জানি? 

রত্তাকর অত্স্ত দমিনন ঠেস । কিন্তু তবুও সে মনকে প্রবোধ দিবার 
চেইটা করতে লাগিল। দে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে মায়ের কাছে গেল | 


আদিকাণড 


দপি্পিপি্পপািিশি 2 ্ পল 
এ কপট পা পালন পিতা পাশিশাা শিপ পাপা পা লাশ সি পসিপাপিপশশা শত উপ শিসিত? পাশপীশিশীশাপিশিতাপিতাশিপীশিতা সি পিপিপি পপ ১ পাদ শা টিপা পাশপাশি পাশপাশি? ্ 


তিনিও কিন্ত তাহার পাপের অংশ গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। হতাশ 
হইয়া নে স্ত্রীর কাছে গেল, সেখানেও সেই একই ফল। তিনি কহিলেন, 
যখন আযাকে তুষি হিধাহ কতিয়াছ, তখন আমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা 
করিতে তুমি বাধ্য | তুমি কি ভাবে অর্থ উপার্ন করিতেছ, তাহা আমার 
দেখিবার কথা নহে! 
 রাকর তখন রীতিমত ভয় পাইল তাহার পাপের গুহ চিন্তা 

করিয়া সে বিহ্বল চিন্তে ছুটিরা আসিয়া ব্রদ্ধার পায়ে পড়িল; কহিল, 
আপনি নিশ্চয় ছন্পবেশী কোন মহাঙ্জন। আপনি যখন এতই দয়া 
করিয়াছেন, তখন আপনি আমার যুক্তির উপাুও বলিয়া দিন, নচে আমার 
আর রক্ষা নাই। 

ব্হ্ধা তখন তাহাকে সাত্বনা দয়া কাহলেন। তোমার ভয় নাই বাপু 
তুমি রাম নাম ভ্রপ কর, তোমার লমস্ত পাপ নষ্ট হইবে | 

রত্বাকর তখনই রাম-নাম জপ করিতে গেল । কিন্তু যে অভপগ্রলে নরহতা 
করিয়াছে, রামচন্দ্র পবিত্র নাম তাহার মুখ দিয়া বাহির হইবে কেন? 
কিছুতেই সে এ সামান্ঠ ছুটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে পারিল না । 

আবার সে পিতামহ ব্রদ্ধার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল, কি উপার 
হইবে আমার দেব? কেমন করিয়া আমি উদ্ধার পাইব ? 

্রন্মা তখন তাহাকে উপদেশ. দিলেন, তুমি মরা? “মরা” বলিতে আর্ত 
কর, তাহ! হইলেই সহসা এক সময় তোমার মুখ দিরা রাম-নাম বাহির হইবে । 
এই বলিয়া ভিনি অন্তহিত হইলেন । 

রত্বাকর আর বাড়ী গেল না, সেইথানেই বপিয়া রাম-নাম জপ করিতে 
লাগিল। এত একাগ্রচিত্তে লে তপন্তা করিতে লাগিল ধে, তাহার আর 
কোন বাহ্জ্ঞান রহিল লা। ক্রমশঃ পাথর ভ্রমে তাহার চারিপাশে ব্ল্মীক 
জড় হইয়! তাহাকে চাপা দিয়া দ্িল। 


৯. রামায়ণ 


আআগল্পিপা্পিসিপিজত তাত গতি পাাসিপািগিরিলাশিলা তলা টিপি পশিটিপীপািশিশ ত 


এই ভাবে বসা রর্াকর হইলেন সব সক ন্মীকের নীচে তপস্তা 
ঝরিগাছিলেন ঘলিযা তাহার নৃতন নাম-করণ হইল মহষি বানীকি ! 
 খানীকধি খহিত লাভের পর একদিন নদীতে আ্লান করিতে ফাইতে ছিলেন । 
নদীতে নামিবার মুখে তাহার চোখে পড়িল, দু'টি পাখী নিভৃতে মৃখোমুখি 
বসিযা আছে। এক ব্যাধ দূর হইতে তাহাদের দেখিয়া তীর-নিক্ষেপে একটি, 
পাখীকে মারিস্না ফেলিল। একজনের মৃত্যুতে আর এফটি পাখী অত্যন্ত 
শোকার্ত হইয়া [বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া মহষি 
বান্মীকি সহসা সেই ব্যাধকে অভিশাপ দিয়া বসিলেন। কিন্ত অভিশাপ যে. 
দিলেন-__সোজানুজি ভাষায় নহে, কবিতায়! 
অভিশাপ দিবার পরই তিনি চমকিয়। উঠিলেন, এ কি অপূর্ব জিন্ধ 
তাহার মুখ দিয়! বাহির হইয়া গেল! বড় মধুর ত! সোজা! কথাগুলিকে 
ছন্দ গাঁথিয়া বিলে এত মিষ্ট শোনায়? ভিনি এবং তাহার শিষ্বের! সমগ্ত 
দুঃখ তুলিয়া সেই কথাই আলোচনা করিতে লাগিলেন! শোক হইতেই 
পৃথিবীতে প্রথম কবিতার জন্ম হইল বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় উহার নাম করা 
হইল “ক্্োক? 
অভূতপূর্ব ব্যাপারের কয়েকদিন পরেই দেবছি নারদ বাম্মীকর 
তপোবনে দেখা দিলেন। নারদ লোক-পিতামহ ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং 
কাহদের মধ অগ্রগণ্য । পরম্পর কুশল-বিন্মিয়ের পর নারদ প্রশ্ন 
করিলেন, এই যে শ্রোকেব উৎপত্তি হইল, এই শ্লোকে আপনি নিশ্চয়ই একটি 
মহাকাব্য রচনা করিবেন। আমার কৌতুহল হইতেছে ষে, কোন্‌ দেবতার' 
জীরনী বা বীন্তি অবলম্বন করিয়া আপনি সেই মহাকাব্য লিখিবেন ? 
“এই ছন্দে গাথি লয়ে কোন্‌ দেবতার যশঃ কথা 
সুর্গের অমরে কৰি মর্ত্যলোকে দিবে অমর্তা ?” 
মহধি মাঁথা নাড়িযা কহিলেন, নাঃ দেবতা নয়। মানুষ চিরকালই 


পা পিল তপতি তিল উল লিন পাটিলীপিলা পা সপা 


আদিকাণ্ড ১১ 





দেবতার স্ববগাল করিয়া আসিতেছে, যাকুষের হাহা কিছু ম্কতি সবই ত 
কেবতাদের জন্য 1 হে দেবি, ক্জাপনি ত সর্ব, পৃথিবীর সর্দতই আপনার 
অবাধ গতি-_বলুন ত, এমন মানুষ কে ব্বাছে পুদ্থিবীতে, হায় চরিয 
লোকোত্তর, মানের মধ দেবসদৃখ, কোন কলঙ্ক ধাহার নামের সহিত ছড়িত, 
নাই 1 এমন মানুষটি কে? 

“কহ মোয়ে বীর্ধা কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম 

কাহার চরিত্র ঘেরি হবকঠিন ধর্শের নিষম 

ধযেছে স্থন্দয় কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদ্দের যতো! 

মহৈশবর্ষেয আছে নত, মহাদৈন্থে কে হয়নি নত) 

সম্পদে ক্চে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক, 

কে পেরেছে সব চেরে কে দিয়েছে সবার অধিক, 

কে লয়েছে নিজ শিরে রাঁজভালে মৃকুটে ৭ সম 

সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে ছুখ মহতম_- 

কহ ঘোরে সর্বদর্শী হে দেবধি, তীর পুণানাম।* 

নারদ কহিল! ধীরে_-“অযোধ্যার রঘুপতি রাম ।” 


-”( রবীন্দ্রনাথ ) 


মহ্ধি বালীকি সাগ্রহে কহিলেন, হাঁ, হা, আহি তাহার নাম শুনিয়াছি বটে, 
কিন্তু আমি ত তাঁহার সম্পূর্ণ ইতিহাস জানি নাঁ। কেমন করিয়া সে-কাহিনী 
লিখিব ? কোথায় পাইব আমি সে পরমপুরুষের জীবন-কাহিনী ? 

নারদ কহিলেন, ব্রদ্ধার বরে আপনি নিজের মান্স-চক্ষেই বামচজজের 
সমগ্র কাহিনী দেখিতে পাইবেন) এমন কি, যাহা ঘটে নাই, তাহাও 
পিতামহের বধে আপনার নিকট প্রতাক্ষ হইবে । হে মহধি! আপনি 
কারম্ত কর্ন সেই মহাফ্াব্য--জমন্ত বিশ্ববাসী সেই গ্রন্থের অপেক্ষা বহি । 


ই মায়া 


পদ লব 


নারদের প্রস্থানের পর মহর্ষি বা্মীকি ধানম হহলেন। নজর 
বন্ননায় সেই লোকোত্তর মহাপুরুষের জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি পর্যালোচন! 
করিয়া স্তক্ক করিলেন তাহার মহাকাব্য । 

একটির পর একটি স্বুললিত মধুর ছন্দে শ্লোক রচনা করিয়া তিনি রামায়ণ 

"অর্থাৎ রাম-চরিত্র লিখিয়| চলিলেন। কখনও নিষ্ধের রচনায়. নিজেই 
'শিহরিয় উঠেন, কখলও রামচন্দ্েব দুখে তাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ বেদনা! বাজে, 
'লেখা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেন, কিছুদিন পরে কাব্য-রচন! আবার ধীরে ধীরে 
শুরু করেন। এইভাবে ভারতের মহাগ্রন্থ একদিন সম্পূর্ণ হইল । 

সেই অপূর্ব কাবোর কাহিনীই আজ বর্ণনা করিব । 





লাপাস্পিস লাশটি শীত ২ পাশাশীপা ৮৯ শীলা পাপ স্্সি 





বংশ-মাহাত্ময 

ভগবান লোকপাবন রামচন্দ্র হিন্ুশান্ত্র মতে স্বয়ং 'ভগবানের অবতার । 
হিন্দুরা বিশ্বা করেন যে, মর্ধালোকব!দুর নিজের কন্মকলেই হউক বা অন্য 
যে কোঁন কারণেই হউক-_মাঞ্চষের ছখ হ্থন প্রবল হইয়া উঠে, তখন 
ভগবান মানুষ ব! অন্য কোন রূপ ধরিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের 
ছু'খ দূর করেন। মৎস, বৃষ্ব। বরাহ, নৃমিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র 
বলরাম, বুদ্ধ এই ন'জন অবতার ইতিপূর্ব্েই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং 
ভবিদ্তে এই সৃষ্টি ধবংন হইয়। যাইবার পূর্বেই আর একজন জন্ম লইবেন_- 
সাহার নাম কন্কি। 

অন্যান্ত অবতারদের কথা এখানে আলোচনা করিব না) তে 
রামচন্দ্রকে অবতার বলিবার কাঁরণ বোধ হয় তীহার অলৌকিক চরিত্র? 
সাধারণ মানবের অপেক্ষা বছ বিষয়ে অধিক পুধসম্পন্ন কোন লোককে দেখিলে, 


আমিকাগ চে 


বিশ্ব মানুষ যে তাহাকে দেবসন্ভৃত বগা ভাবিকে, তাহাতে আর বরের 
কি আছে? নে যাহা হউক, কিন্তু এই যে রাজা, ধাহাকে ভগবানের 
অবতার বলাই সকলে ভঃকে) তিনি যে বংশে জন্দগ্রহণ করিলেন তাহাও 
নিশ্চক সাধারণ নয়। তাহাকে বলিত, বলিত কেন, এখনও বলে 
সুর্যবংশ 1 যে হুর্্য আকাশে উঠিয়া প্রতিদিন আলো! এবং তাপ দিয়া 
আমাদের রক্ষা করেন, হিন্দুরা তাহাকে শুধু অগ্নিপিগড বলিয়া! মনে করেন না, 
তাহাদের বিশ্বাম মতে তিনি একজন দেবতা । 

সৃযোর পুর বৈবন্থত মর সম্তান-সন্ততিই ঘদিচ মানব বা মনুত্ত 
নামে অভিহিত হইল, অর্থাৎ সমস্ত মাঁনবই কুর্যবংশ সম্ভূত হইলেও তাহার 
জ্যোষ্টপুত্র হইতে ঘে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহাকেই কুর্যাবংশ নামে 
অভিহিত কর] হইত। 

সুর্যাবংশের নরপতিগণ বল-বিত্রম ও মৃহত্বে ভারতের সমস্ত নৃপতিগণের 
মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তীহাদের কীত্তিকাহিনীর কথা বলিতে গেলে পুথি 
বাড়িয়। যাইবে । থে দুই একজনের নাম কত্িব। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে ফে, স্বয়ং দেবতারা বিপদে পড়িলে বারবার হুধ্যবংশীয় নরপতিগণের' 
সাহাঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন, একথা বহু পুরাণে উদ্লিখিত আছে । 

হুরধ্যবংশের উল্লেখযোগ্য নৃপতিগণের মধো প্রথম হইলেন কাকুৎস্থ। 
দেবরাজ ইন্দ্র একবার অস্থরগণের সহিত ঘুদ্ধে পরাজিত হইয়! এই রাজার 
সাহায্য চান। দেবরাজ নিজে ষাঁড়ের মৃত্তি ধারণ করিয়া তাহার বাহন হন। 
তাহার ককুত অর্থাৎ পৃষ্ঠের চ্মপিত্ডের উপর বসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন: 
এবং অস্থরদের পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম হয় কাকুংস্থ। 

ইহার পরেই আর একজন যে বিখ্যাত রাজার কথ! বলিব তাহার নাম 
মান্ধাতা। এখনও লোকে কথায় কথায় 'মান্বাতার আমল? বলিয়া উল্লেখ 
করিয়া থাকে । এই রাজটির জন্মের রহস্য বড় অদ্ভুত । পিতার উর 


ট্রি রামারণ 





০০ পাপা পপপীপাপিপাশশিশরাপাপিসিিপাপিপাশিিসসপাি তি পাশিসপাচিরিশশ শশশ্পিতি পাদিশশীপিপাসিসিপিসত 
সপে পাভাপাসিপািলাসিলা - 


চিরিয। ইহা জন্ম হয় বলিয়া ইহার মা ছিল নাঁ। নবজ্জাত শিশু কি কছিগ়া 
হাচিবে, এই ছূর্ভাবনা উপস্থিত হওয়ায়, বং ইন্ত্র তাহার অন্ুলিতে অমৃত 
মাথাইা জাতককে চুষতে দেন। ভাহাতেই শিশুটি মানুষ হইয়া উঠিল । 
সেই অযুতের ভ্বোরেই হউক আর ঘে কোন কারণেই হউক--তিনি এত 
পপরাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে সমস্ত পৃথিবীতে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল । 

মান্ধাতার পর ধিনি উল্লেখষোগণ তিন হইলেন মহারাজ! ত্রিশন্কু। 
ত্রিশঙ্থর অবস্থা বলিয়া উভয়-শস্ধটে পতিত লোককে অনেকেই পরিহাস 
করিয়া থাকে । ত্রিশস্কুর হঠাৎ খেয়াল হয়, তিনি সশরীরে হর্গে যাইবেন। 
'এতদর্থে ভিনি প্রচণ্ড যন্ত শুক্ু করিলেন । . আর সে-্যজ্ঞের পুরোহিত হইলেন 
বং ব্রহ্মধি বিশ্বামিত্র, ধিনি নিজে ক্ষত্রিস্ব হইয়াও তপস্তার জোরে ত্রান্ষণত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র কিরূপে ক্ষত্রিয় রাজা হইয়াও ব্রদ্দঘি হইলেন, 
এই প্রসঙ্গে তাহ! বলিতেছি। 

সেকালের আধ্যরা কাজের স্থাবধার জন্ত নিজেদের সবাইকে চার 
'জ্বীতিতে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেদ। এই চারিটি জাতির নাম- ত্রাঙ্গণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃ্। ব্রাহ্মণের কাজ ছিল-- ক্রোধ, লোন্ত গ্রভৃত ত্যাগ করিয়া 
সকল সময় ভগবানের নাম করা ও সকল লোককে ভাল পথে চলিতে উপদেশ 
দেওয়া । ক্ষত্রিয়ের কাজ হিস-রাজা-শাসন করা ও শক্রর সহিত যুদ্ধ 
কর! বৈশ্বদের কাজ ছিল-_বাবসা-বাণিক্রয চালান ও শশ্ত উৎপন্ন করা; 
'আর শৃদ্ররা ওই তিন জাতির কার্যেই সাহাঘ্য করিত ও তাহাদের সাধ্যমত 
মেরা করিত। সমাজে লকল জাতিরই সমান আদর ছিল বটে; কিস্তু 
ব্াহ্ষণ নিজের চরিব্রগ্তণে অন্ত তিন জাতির নিকট শ্রদ্ধা পাইতেন। যুনি- 
ঝ.ষর! প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। 

বর্ষণের সম্বল ছিল গভীর মনের বল? আর ক্ষত্রিয়ের পু'জি ছিল--- 
যথেষ্ট দেহের বল। মনের বল বড় নাঁদেহেরু বল বড়, ইহার চমংকাক্ 





আকা ৯৫ 


লতা পালিত কপ টি এছ লী 1০৯ দাদা শি ১০০ ২ এপাশ আশিস পিট পাশা পাীসটগীত তলা? শসা পপাপাস্পিল 


পরীক্ষা হইয়াছিল বি: রণ বিশ্বামিহের : মধ্ে। বশিষ্ঠ ছিলেন একজন 
ক্ষমতাশালী ত্রা্ষী-খবি) ভগবানের তপন্তা করিয়! তাহার মনের জোর 
হইছিল খুব বেশী রবষের | বনের ভিতর গাছ-পালা লতা-পাতায় ঘেরা 
তাহার সুন্দর শাস্থিময় আশ্রম । আশ্রমে থাকেন_তিনি, হার সাধবী 
স্বী অরুন্ধতী, আর এক শত পুত্র! এই সঙ্গে তাহাদের একটি গাই ছ্থিল। 
তাহার আবার অদ্ভূত গুণ! তাহার কাছে যে কোন জিনিঘ হত খুশি 
চাহ্বামাত্র, সে নিজের পেট হইতে বাহির করিয়া দিত। এই গরুর নাম 
কামধেন্। বশিষ্ট আদর করিয়া, এই গাভীটির লাম রাখিয়াছিলেন 
“শ্বলা” | ্‌ 

কনৌজের রাজা 'বশ্বামিত্র ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রিম। ভিনি একবার 
নিজের ছেলেপুলে, সৈশ্যসাযন্ত লইগা বশিষ্টের আশমে কেড়াইতে 
আসিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ এতগুলি লোককে অল্পক্ষণ্র মধোই নালা রকম 
ঝাজভোগ খাখকাইয়া তৃপ্ত করিলেন রাজা বিশ্বামিত্ব এই ব্যাপার দেখিয়] 
আশ্চর্য হইয়া গেলেন শেষে শুনিলেন যে, শবদা নাযী গাইয়ের গুণে এই 
অসস্ভৰ কাণ্ড ঘটিয়াছে। তখন তিনি বশিষ্টকে বলিবেন, “ঝাষ। আমি এই 
গকটিকে লই যাইতে চাই । ইহার বদলে আপনাকে এক লক্ষ গরু দিব । তত” 
ছাড়া আপনাকে আরও অনেক দামী দামী উপহার দিব ।” বশিষ্ঠ উত্তর 
দিলেন, “আমি ঈঙর-ভক্ত ব্রাঙ্গণ,। আমার ধন্রত্ধে জোভ নাই। শবলা 
আমার মেয়ের চেয়েও বেশী স্সেহের পাত্রী । উহাকে আমি প্রাণ থাকিতে 
ছাডিক্তে পাবি লা ।” 

বিশ্বাম্র তখন গায়ের জোরে সেই গাভীটিকে লইয়া যাইভে চাহিলেন। 
তখন বশিষ্ঠের ইচ্ছানথুসার়ে শবলার দেহ হইতে হাজার হাজার সৈম্ত বহি 
হইয়া পড়িলল। তাহারা বিশ্বামিত্রের সৈন্তের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাদের 
সকলকে হটাইয় দিল। বিশ্বামিত্রের অপমানের আর সীঙা রহিল না। 


১ বাশয়ণ 


পপি পাপা পি ০শপাটি পাশ ী 
পপ পিপলস পাত পিপাসা লাটিপ এত তি পাত পাশ পি্পীপিশশিটি। তত এত পিট শীশপিশা উপ 0টি শিশি তত তিশা 


তিনি নিজের রাজ্য ফিরিয়া আসিয়া মহাদেবের তপন্ত। করিতে লাগিলেন। 
উহার তন্তায় মহাদেব খুশী হইয়া, তাহাকে অনেকগুলি মারাত্মক অস্্-শ্ 
উপহার দিলেন? আবার বশিষ্টের সহিত নৃতন তেজে যুদ্ধ চলিল। 
একদিন বিশ্বামিত্র তাহার দলবল লইয়া বশিষ্ের আশ্রমের নিকট আসিয়া, 
 চতৃর্দিক হইতে অন্বষ্টি করিতে আরগ্ত করিলেন | কিন্তু বশিষ্ঠের নিত 
ছিল একখান! মনত্রপুত লাঠি--তাহার নাম বর্ষ । ব্রধদগ ঘুরাইয়া বশিষ্ঠ 
বিশ্বামিত্রের সমস্ত অগ্র ফিরাইয়া দিলেন, একটিও তাহার গারে লাগিল না? 
ভারপর ভহার শরীর হইতে এমন তেজ বাহির হইতে লাগিল যে, কেহই 
তাহার নিকট অগ্রসর হইতে পারল না। 
এতদিনে বিশ্বামিত্র বুবিবেন, ব্রাহ্মণের বলের নিকট ক্ষত্রিয়ের বল তুচ্ছ । 
ভিপি ভখন ব্া্ষণের মত মনের তেজ ও খষির মত স্‌গুণ লাত করিবার 
জন্ত রাজ্যপাট ফেলিয়া রাখিয়া, হিমালয় পর্বতে গিয়া কঠোর তপস্যা করিতে 
লাগিলেন। লোভ, অহঙ্কার আর ক্রোধ--এই তিন্টিই বিশ্বামিত্রের প্রধান 
দোষ ছিল। তপস্যা করিতে করিতে তীহার এই দোষ ভিনটি অস্তৃহিত হইল। 
তিনি “রাজজধি* উপাধি পাইয়াছিলেন বটে? কিন্তু তরহ্মধি” আরও বড় 
উপাধি। তাই ত্রদ্ষষি হইবার সঙ্ধপ করিয়া, কৌশিকী নদীর তীরে বহুদিন, 
ধরিয়া একমনে সাধন-ভজন করিতে লাগিলেন। 
তাঁহাকে পরীক্ষা! করিবার জন্ত ভগবান একদিন বশিষ্টের রূপ ধরিয়া 
তাহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাজষি বিশ্বামিত্র তখনই তাহার 
পা-ধুইবার জল আনিয়া দিলেন, ভাল আসনে বসিতে দিলেন; তারপর তাহার 
সেবার জন্ নিজের হাতে পায়ম রাধিতে লাগিলেন। পায়ম রাধিতে 
একটু দেরি হইঘা গিয়াছিল। তাহা'র আগেই বশিষ্ট-রূপী ভগবান অন্য মুনিদের 
দেওয়া খাবার খাইয়! পেট তরাইয়া ফেলিয়াছেন। বিশ্বামিত্র যখন গরম গরম 
পায়ন বাঁধিয়া তাহার কাছে লইয়া আসিলেন, তখন ছন্দুবেশী ভগবান্‌ বলিলেন, 


টি 
পিন 
?% 


-ঞ 
ক 





দেবরাজ আদেশ করিলেন, ম্বগে তৃমি আসিতে পাবে নাঃ 


নামিয়া বাও। রামারণ--পৃং ১৮ 
চি 


লং এ ফন্দি এ উাশত শাল আপিন পাপা সপ সপ নিপু 
রা রি 9৮. 


শ্ঘাযার খাওয়া শেখ হই গিয়াছে, তুমি পারসের খালা হাতে করিয়া 
খানিবক্ষণ দড়াও আমি একটু পরে আসিয়া থাই 1 

বিশ্বামি্ সেইভাবেই থালা হাতে করিয়া ঈড়াইয়া রহিলেন। কিছু 
বশিষ্টরূগী ভগবানের আর দেখা নাই। বশিষ্ঠ উাহার আগেকার অপরাধ 
বুঝি ক্ষমা] করেন নাই _এই ভাবির! বিশ্বামিরের চক্ষু দিয়। টদ্‌ উস্‌ 
করিয়। জল পড়িতে লাগিল। অনেকদিন পরে ছদ্মবেশী ভগবান্‌ 
ফিরিয়! আসিয়। দেখেন-বিস্বামিত্র সেই ভাবেই পার়সের থাল1 হাতে করিয়া 
দাড়াইয়া আছেন! তাহার এই অপাধাবণ ধৈর্য; ও নিষ্ঠা দেখিক্না, ভগবান 
সন্তুষ্ট হইয়া পারস্টুকু খাইলেন এবং বিশ্বামিত্রকে ব্রপ্নধি করিয়া দিলেন । 
বিশ্ামিহ ক্ষত্র্ধ হইঘা, এইকপে নিজের সাধনার বলে প্রাঙ্গণ পৰবী 
পাইলেন। 

খে বশি অনেকদিন আগেই বিশ্বামিত্রকে ক্ষমা! করিয়াছিলেন । এবার 
তিনি বিশ্বামিত্রকে বন্ধুভাবে বুকে জড়াইয়! ধরিলেন 
যাহা হউক- ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ ত শুরু হইল। বিশ্বামিদ্বের যন্তরবলে 
রশ বের পট উঠতে শুরু করিলেন। কিন্ত এই ব্যাপারে দেবরাজ গেলেন] 
দার চটি়।। তিনি আদেশ করিনেন, *স্বগে তুমি আসিতে পারিবে না, নামিয়া 
ঘৃও ত্রিশ আবার যেন নামিতে লাগিলেন, বিশ্বামিহও কু হইযা 
কহিলেন, “ভি, অর্থাৎ এখানেই থাক | 

দেববাক্য মিথ্য! হইবার নঘ, ঝষবাক্যও তাই । অুতগং মেই হইতে 
বিশু মহাশুন্যেই অবস্থান করিতেছেন বিশ্বামি্ অবস্ত তাহার বাসের 
জন্ত সেইথানেই একটা স্বতন্ত্র লক্ষ ব্রালোক করিয়া দিয়াছিলেন। 

ঝিশঙ্কুর পরেই এ বংশের আর একজন রাজার কথা বলা উচিত, তিনি 
হইলেন বিখ্যাত রাজ! হরিশ্চ্। হরিশ্চন্র নিজ-বাহৃবলে দমগ্ত পৃথবীর 
অধীশ্বর হইঘাছিলেন। হয়ত সেই কারণে তাহার একটু দৃস্তও হইগ্নাছিল ! 


আদিকাও ১ 


কা স্পা পপর, শর শক শী পাপা শশপল সাত 


কিন্ত সেই সগ্তের অন্ত তিনি যে. শান্তিত্বোগ করিয়াছিলেন, তাহ শুনিদে 
হুখিত না হই! পারা যায় না । 

হরিশ্ন্্র কখনও প্রার্থীকে ধিমূধ করেন নাঁ-এই কথা চারিদিকে রটিহ 
'গিয়াছিল। একদিন ্রদর্ষি বিশ্বামিত্র হরিশচন্্রকে পরীক্ষা করিবার মানলে 
তাহার সভায় আসিয়া কহিলেন, তুমি ত খুব দাতা শুনিযাছি, আমাকে কিছু 
জান করিবে? 

হরিশ্চন্দ্র এপবধ্যের অহঙ্কারে মত্ত হইয়! উত্তর দিলেন, কি চাই আপনার 
বলুন। এখনই দিব। | 

বিশ্বামিত্র কহিলেন, এই নসাগরা পৃথবীই আমি চাই__-মা্াকে দান 
কর। 

কিআর করেন। হরিশ্চন্দ্র তংক্ষণাং কাইলেন, বেশ, আপনি তাহাই 
লউন। কে কোথার আছ, জল আন, আমি পৃথবীতে আমার যা কিছু আছে 
দান করিব। 

দানের অনুষ্ঠান শেষ হইলে বিশ্বামিত্র "বস্তি বলিয়া দান গ্রহণ করের 
পুনশ্চ কইলেন, ব্রাহ্মণকে দান করিলেই দক্ষিণ] দিতে হয়।/ ৃ 
জক্ষিণাটা ? চ. 

হরিশ্চন্্র কহিলেন, নিশ্চই! ওরে কে কোথায় | সদ নে 
কোধাগার হইতে একসহন্র স্বর্মদ্র। আনিয়া দে! 25 শী 

বিশ্বামিত্র কহিলেন, আস্তে, বাপু আস্তে] তুমি এইঃ রদ ও ও 
ভোমার যথাসর্ধন্থ দান করিলে! তবে কোষাগার হইতে বন 
বলিতেছ কাহাকে? উহা ত আমার টাকা! ও-টাকাতে টে 
আধকার কি? 

হরিশ্চজ্জ বিশ্বয়-বিযুঢ়' "নির্বাক ! 

সভাসদের! হায় হায় করিয়া উঠিলেন। অপর মুনিখখষর! দয়া করিবার 












৯ 7 
আপিল নিপতিত সিল সিএস ১ লালা ৭ পাপা? পাটি লা পাটিশ ২ ৯৫ নট বাতির ঘর? 


জন্ত বিশ্বামিভ্রকে অুয়োধ ফারিতে লাগিলেন, বিন শা আটল। | দক্ষিণ 
চাই-ই ! 

হরিশ্চন্্র তখন শুধমূুখে কহিলেন, তাহা! হইলে আমার খণ-শোধের উপায় 
আপনিই করিয়া দিন-.: | 

বেশ্বাঠিত বহিলেল। আছি ওসব কথা জানি না? আমার দক্ষণার টাকা 
যেমন করিয়া হউফ আনিয়া দাও। শুধু তাহাই নয়, এ-পৃথিবী এখন 
আমার অধিকারে- তুমি ও ডোমার স্্ী-পুত্র এপৃথিবী হইতে দূর হইয়া যাও । 

সর্বনাশের উপর নর্বনাশ ! কিন্তু শেষের সমস্তাটার উপায় হইল। 
পর্ডিতেরা বলিলেন, ক'শিধাম পৃথিবী ছাড়া । স্থত্রাং সেখানে বাস করিলেই 
পৃথিবীর বাহিরে বাস করা হইবে। 

রাজধি হরিশ্চজ্্র অগত্যা শ্রী-পুত্র লইয়া কাঈীতেই যাত্রা করিলেন । 
বিশ্বামিত্র কিন্তু তীহাঁর পথরোধ করিয়া কহিলেন, আমার খণ শোধ না কৰিদ্বা 
কোথায় যাও? 

হবিশ্চজ্জ বিনয় করিয়া কহিলেন) আমাকে মা সাত দিনের সময় দিন, 
ভ্বঁমি যেমন করিরা পারি এ অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিব । 

সৌভাগ্যবশতঃ বিশ্বাধিত্র এই প্রশ্তাবে সম্মত হইলেন। তখন হরিশ্্র 
এক-বন্ত্ে স্ত্রী শৈব্যা এবং পুত্র রোহিতাশ্বকে সঙ্গে করিয়া কাশীধামে চলিয়! 
গেলেন । দেখানে গিয়া হাটে এক ব্রাহ্মণের কাছে স্ত্রী ও পুত্রকে বিক্রুন 
করিলেন কিন্তু তাহাতেও দক্ষিণার অর্দেক মূল্য মাত্র উঠিল। বাকী অর্ধেকের, 
জন্ট নিজেকেই এক চণ্ডালের নিকট বিশ্রুয় করিয়া নির্দিষ্ট দিনে বিশ্বামিত্রের 
দক্ষিণা পরিশোধ করিঙ্লেন্‌। 

কত বড় লোকের কি শোচনীয় ছুর্দশ্! হইল] সমশ্ত সসাগর| ধরণীর, 
অধীশ্বর যিনি, জারা বিশ্ব ধাহার পদানত, তাহাকে নিজের স্্রী-পুক্রকে দাস- 

ধঘাসীরূপে অপরের কাছে ক্রয় করিতে হইল এবং তিনি নিজে মণিব পিক 


“লস পে লিলা 


রিহা ২১ 


কা শি তা পি তা এ তি পাছিপানট পাটি লা লা পাল? দি লীলার সা শিপ সি এপি ৯ তা সপ সক সিল পিসি তি এস পিতা ত লাগত 


নামক কাঈীর শ্মশান-ঘাটের এক চঙনের জীজাদত করিতে ল লাগিলেন। 
কিন্তু ইহাডেও বিশ্বাঘিহের দয় হইল না, তখনও তাহার পগীক্ষা শেষ হয় 
নাই । 

এইভীবে জীবন-যাপন করিতে করিতে ইহাদেয় ছুঃখের চূড়ান্ত হইল 
সেইদিন, যেন সপ্রমবর্ধী় বালক রোহতাশ্বের সর্পাধাতে মৃহ্যা হইল । 
শৈব্যা স্বামীকে আগেই হারাইটছিলেন, এক্ষণে একমাত্র পুরকে হারাইয়া 
শোকে আকুল হইলেন, কিন্তু উপায় কি, মুডপুরের সংকার ত করিতে 
হইবে । যে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তাহার দাসত্ব করিতেন, তিনি সংকারের 
খরচ দিতে সক্মত হইলেন না। শৈ্যা এক্কাই মুত [হরকে বহন কারয়া 
স্মশান-ঘাটে আসিয়! উপস্থিত হইলেন | দৈবের বিডদ্বনা, সেইদিনই হরিশ্চ্থ 
সেই সময় ঘাট পাহারা দিতেছিলেন। তিনি প্রথযে টৈব্যাকে চিনিতে না 
পারিয় চণ্ডাল-প্রতৃর নাম করিয়া শ্বশানের খরচা চাহিলেন। শৈব্যা তখন 
আকুল হইয়া! কাদিতে লাগিলেন । সেই সনয়ে বিছ্যুৎস্কুরণের আলোকে 
উভয়েই উভয়কে চিনিতে পারিলেন। সেই দারুণ আঘাতে হরিশ্চন্্র মৃহযযান 
হইয়া পড়িলেন। 

এইনপ জীবন-যাপন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় স্থির করিয়া হরিশ্চন্ 
যখন সন্থপ্প করিতেছেন ঘে তিনি ও টশৈব্যা রোহিতাস্বের দেহ কোলে করিয়া 
প্রজছলিত চিতা আরোহণ করিয়! সকল জালা জুড়াইবেন দেই সময় ধন্ম ও 
বিশ্বামিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন । বিশ্বামিহ্রও হরিশ্চন্দের পরীক্ষায় তখন 
অতীব তৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি সমস্ত রাজত হরিশন্দরকে ফিরাইর়া দিলেন । 
দেবতার বরে রোহিতাশ্বও বীচিয়া! উঠিল । প্রান্ধণ ও চওল মনিব উভয্বেই 
তীহাদের দাসহ্‌ হইতে মুদ্কু দিলেন । হ্রিশ্চন্দরের সুখের দিন আবার ফিরিয়া 
আসিল! 

কিন্তু হরিশন্দ্রের কাহিনীর এইখানেই শেষ নয়। কথিত আছে, 


২২ রামায়ণ 
হরিশ্ন্্র এত ধাশ্সিক ছিলেন এবং এমল হুচারভাবে প্রস্ঞা পালন করিয়াছিলেন 
ষে, সেই পুণ্যে মৃত্যুর পর তিনি সশরীরে স্বর্গে যান। কিন্তু শুধু নিজে হবর্গে 
গিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, সঙ্গে আরও অনেকগুলি জীবকে লইয়া 
চলিলেন। তাহার মধ্যে মনুযেতর প্রাণী ছিল। এমনই তাঁহার পুণোর 
প্রভাব যে দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে বাধ! দিতে পারিলেন না, অথচ হরিশ্চন্দরের 
দৌলতে অত্তগুলি প্রাণী স্বর্গে আসিয়! হাজির হয়--এ-ব্যাপারও তীহার ঠিক 
পছন্দ হইল না| খন তিনি নিজে কোন বাবস্থা করিতে না পারিয়া দেবফি 
নারদের শরণাপন্ন হইলেন। 

এই সব কুট বুদ্ধির ব্যাপারে দেবধির যথেষ্ট পারদশিতা ছিল 1 তিনি 
গ্্গের হারপথে দীড়াইযা নিতান্ত নির্ধবোধের মত ভান্‌ করিয়া হ্রিশ্চ্দ্রকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ, আপনি এতগুলি প্রাণীসহ সশরীরে স্বর্গে 
আসিতেছেন, তাহা হইলে পুণা ত 'আপাঁন কম করেন নাই! এত কি পুণা 
করিলেন, মহারাজ? ৃ 

হরিশ্ত্ তাহার চতুরতা না বুঝিয়াই মহা উৎসাহে নিজের কীত্তিকলাপ 
বিবৃত করিতে লাগিলেন ভিনি লারদের প্ররোচনায় ভুলিয়া গেলেন ষে, 
পুণা-কণ্ম করিয়া নিজ-মুখে বলিলে পুণাফল নষ্ট হয়! ফলে যেন এক 
একটি কীন্তির কথ! বলিতে লাগিলেন, তেমনি একটু একটু করিয়া তাহার 
অধঃপতন ঘটিতে লাগিল । 

খানিকটা নামিয়া আমিবার পর তাহার ঠৈততন্ত হইল তখন তিনি 
চুপ করিলেন কিন্তু তখন আর স্বর্গে যাইবার মত পুণ্য তাহার নাই। তিনি 
তাহার আশ্রিত জীবগুলিকে ত্যাগ করিয়া, একাকী ন্বর্গে বাইতেও রাজি 
হইলেন না । সেইদিন হইতে আজ পর্যান্ত তিনি নাকি ছর্গ ও মর্ত্যের 
মাঝামাঝি এক স্থানে অবস্থান করিতেছেন । 

সু্যবংশীয় আর একটি রাজার কাহিনী বলিয়া আমরা মূল আখ্যাদিক! 





আদিকাগ্ড ২ 


প্লাস সি ৯ ১০ পলাশী ভাপা াতিপাসিলা ০৯ পাপা পিল তাত তাপ শাশিলীত ও ০৩৯ সা শিস ৯ পা লি 


শুরু করিব। তিনি আর কেহ নহে _ রং । | হুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
পুণ্যদীর়িদী নদী, ভারতবর্ষের সর্বাধিক বিখ্যাত নদী গঙ্গাকে নাকি এই 
ভ্গীরথই পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন। 

হরিশ্চন্দ্ের পৌত্র মগরের যাট হাজার পুত্র ছিল। এই ছেলেশুলি 
সকলেই োদ্ধা এবং বীর ছিল। এগুলি ছেলের তুজবলের উপর নির্ভর 
করিয়া সগররাজা অশ্বমেধ ষজ্ঞের আয়োজন করিলেন। এই যজ্ঞের নিম 
আছে যে, এক বৎসর ধরিঘ়লা একটি মঞ্ঃপুত অস্থ পৃথিবীময় ঘুরিয়] বেড়াইবে । 
যেখানে যেখানে এ থোঁড়াটি যাইবে, লেখানকার রাজারা যদি ঘোড়াটিকে কিছু 
51 বজেন ত বুঝা যাইবে যে সেই রাজারা ঞ্রকর্তীর বশ্বাতা স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন। কিন্তু কেহ যদি এ ঘোড়াটিকে ধরেন কিনব বাঁধিয়া রাখেন, তাহ! 
হইলে অশ্থরক্ষকগণকে সেই রাজার ₹হিত যুদ্ধ করিয়া হারাইতে হইবে এবং 
ঘোড়াটিকে আবার ছাডিয়! দিতে হ্ইবে। এইভাবে এক বৎসর 
কাটিরা গেলে এ অঙ্গটাকে বধ করিয়া তাহার মাংস যজ্জে আন্ততি 
দেওয়া হয়। 

সগরবাজা তাহার হজ্জাশ্বের সঙ্গে হাট হাজার ছেলেকে রক্ষক স্বরূপ পাঠাইয়া 
শিশ্চিন্ত হইলেন কিন্তু দেবরাজ ইন্দের সহিত তাহার পুর্ধে কোন কারণে 
বিবাদ ঘটিরাছিল। তিনি সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া একদিন অশ্থাটি চুরি 
কবিলেন। সগরেবু পুত্রেরা, কে ঘোড়া লইয়াছে বুঝিতে না পাবিয়া, নিকটে 
কশিল-মুনি বদিয়া তপস্যা করিতেছিলেন, তাহাকেই মারিস বসিল। 
কপিল-মুনির ধ্যান ভগ হওয়াতে তিনি তুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
ষাট হজ? হুক একেবারে ভক্মসাৎ | 

সগর সংবাদ পাইয়া শোকে জ্ঞান হারাইলেন। তাহার পৌত্র অংশুধান 
আসিয়া কপিল-মুনির হাতে-পায়ে ধরিয়া! অনেক অম্রনয়-বিনহ করিবার পর 
কপিল প্রস্ হইয়া কহিলেন, যদি জননী গঙ্গা কোন দিন মূর্ঘ্বো আসেন এবং 


রামায়ণ 


পালা সি লালীপসিসিপ সত সীতা সত এনা পাস্পাসিলািন রিল অনল চাস সীল পিল সি পি 


২৪ 


চল লা লী লাঁশিকি পালিশ তত 


সাহার জল ডি 


নচেৎ নহে । 
শুধান তথন নৃতন বিপদে পড়লেন। গঙ্গা আনার কাজাও ত সহজ 


নয়। কিন্ত তাহার পূর্বে গঙ্গার ইতিহ।সটি তোমাদের জান দরকার | 

একবার ব্রগা! ও বিঞু মহাদেবের গান শুনিতে যান। মহাদেব হইতেছেন 
বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লঙ্গীতঙ্ঞ। তাঁহার গান ত অপূর্ব হইবেই__বিষু সেই মধু 
গান শুনিতে শুনিতে একেবারে দ্রবীভূত হইয়। গেলেন। স্বরং বিষুর গেছ 
হইতে যে জল বাহির হইল, তাহা পরম পবিহ জ্ঞান ক রয় ব্রা তাহার 
বিশাল কমগ্ুসুতে ভরিয়া রাখিয়া দিলেন। সেই জলই গঙ্গা গঙ্গা সেই 
হইতে ব্রন্মার কমণ্ডলুতেই বান করিতেছিলেন। 

এহেন গঙ্গাকে আনা অংশ্বমানের ক্ষমতায় কুলাইল না| কিন্তু তাতার 
পুদ্ধ ভগীরথ বালাকাল হইতে কঠোর ভপস্তা করিয়া ব্রদ্মাকে তুষ্ট করিলেন এবং 
ভাহার নিকট হইতে গঙ্গাকে প্রার্থনা কারলেন। 

ব্রা! গঙ্গাকে দিতে স্বীরূত হইলেন, কিন্তু তখন আঁর একটি সমশ্যা দেখা 
দিল। গঙ্গী যখন কমগ্ুপু হহতে পড়িবেন, তখন ভীষণ বেগে পড়িবেন। সে 
বেগ সহা করিবে কে? 

বরন্ধা কহিলেন, একমাব্র যিনি পারেন, তিনি মহেখ্বর শিব নিজে | 
তুঁষি তাহারই নিকট হাও-- 

ভগীরথ তখন বহু অন্ুনয়ে শিবকেও তুষ্ট করিলেন শিব তাহার টায় 
গঙ্গার বেগ ধারণ করিলেন এবং পরে তাহার জট হইতে সেই ব্বগীয় নদীর 
ধারা হিমালয়-পর্ববত ভেদ করিয়া হরিছার সমতলে নামিয়া আসিল! গঙ্গার 
জলে লগরের পুত্রগণের ভম্বস্তূপ ধুইয়া গেল। এতদিন পরে তাহাদের 
পরলোকে গতি হইল। ভগীরথের ঘার! মানীত বলয়! গঙ্গার আর এক 
নাম 'ভাগীরথী? । 


শশা 


ভক্থাবশেষ স্পর্শ করে, তাহা হইলেই উহাদের উদ্ধার হইবে, 


'আদিকাণ্ড হধ 


পাতি তী কাছ ০০8 লা কা আছি পাছার কি পা লা ৮ এ তত এ আসান ত৯ি ঢাছ লানিতসি শী পোশি তা বটি লীগ না শট লি গাছ শীট তি পরি পা এগ পাটি কাি জি হাত ৯ তি পাদ এছি ৫৮ লি এছ ৭ ৪৯ তি পিরিত 


অযোধ্যা 


ভগবান রামচন্দ্র যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেই হ্ধ্য-বংশের বিবর্ণ 
'এতক্ষণ বলিয্লাছি, এইবার উহার জন্মস্ুম অযৌধার কথ। কিছু বলিৰ | 

এখন ফে অযোধা! রেল-স্কোম্পনীকে সাান্ত কিছু অর্থ দিয়াই দেখিতে 
পাওয়া যায়, বলা নাহল তখনকার দিনে অযোধ্যা এরূপ ছিল না। এখন 
অযোধ্যা শ্ুহীনা নগরী । কতকগুলি পুরাতন বাড়ী, ধূলিময় কয়েকটি রাস্তা, 
'অনংখা বানর এবং কতিপয় পাগাাআফেবাং গেলে এখন ইহাই মাত্র 
নজরে পড়ে । কিন্তু তখন ইহার শ্রী ছিল অগ্যরূপ । প্রবল প্রতাপান্থিত 
সব্য-বংশের বিখ্যাত রাক্ধানী অযোধা নাকি স্থরলোকবাদী দেবতারও 
ঈর্ধার বস্ত ছিল। 

কাশী হইতে কিছু উত্তরে সরযূ নাঘক গঙ্গারই এক উপনদীর তীরে 
অযোধ্যা অবস্থিত অযোধ্যা যে-দেশের রাঁজধ[নী, সে দেশকে বলিত উত্তর- 
কোশল। কাশীর উষ্তরে হিযাচল পর্যান্ত বিস্তৃত উর্বর] সর্বপ্রকার একর" 
শালিনী বিস্তৃত ভূমিখগ্ডই ছিল উত্তর কোশল এবং ত্রিশস্ছু, হরিশ্চন্্র প্রভৃতি 
বিখ্যাত নরপতিগণ এই উন্র-কোশলেরই অধিপতি ছিলেন । 

রামারণ ও অন্থান্ত পুরাণে আমর! অযোধ্যার যে বর্ণনা পাই, তাহাতে 
আহরা জানতে পারি যে, অযোধ্যার ধৈর্য এক প্রান্ত হইতে অপর গ্রাস্ত 
পধ্যন্থ গ্রাম আটচল্লিশ ক্রোশ অর্থাৎ ইংরাজী যতে ছিপ্নান্ব্বই মাইল লঙ্ব! ছিল 
এবং প্রস্থে ছিল বার ক্রোশ | ভোমরা কল্পন! কর, এত বড় একটা শহরের 
প্রত্যেকট ব্রাস্ত! সুনিশ্মিত ও সুরক্ষিত এবং তাহার চারিদিকের প্রত্যেকটি 
বাড়ীই প্রাসাদ-তুল্য । দারিত্র্যের চিহ্ন নাই, দুঃখের লেশমাত্র নাই-যিথ্যা 
ব। অন্াচারের একটী কণাও নাই! ফুলের বাগান, নৃত্যশীলা, চিত্বাগার 
প্রতৃতিতেও সমন্ত শহরটি যেন চিত্রে অক্কিত অমরাবতীর মত মনে হইত | 


ই বি 


সীতা এ ২৯১ 


 অধোধ্ার রাজপ্াসাদের তত কথাই নাই। বিপুল; সাকা প্রাসাদ, 
তাহার মধ্যে হস্তীশালাহ় সহ হত, লক্ষ লক্ষ ঘোড়া, প্রহরী পদাতিক 
পুর্ণ অসংথা সৈল্তাবাম। নগরের পরিখা-বেস্িত প্রাটীরে সর্ধদা স্্ 
 প্রী পাহারা দিত এবং তাহাদের হুবিধার জন্থ শতস্ী লামক কামানের, 
মত অস্ত্র সুসহ্জিত থাকিত। 
নগরের ভিতরে শুধু নাটাশালা বা! উষ্ভানই ছি লাবিদ্ামন্দির ছিল। 
বড় বড় শিক্ষায়ভনে ব্রাঙ্ষণ-পত্ডিতরা নগর-বাসীদের শিক্ষার বাবস্থা করিয়। 
দিতেন! রাজকর্খচারীদের সুশাসনে দহ্থা-তম্করের উপদ্রব ছিল না, মিথ্যা- 
বাদীর সংখ্যাও ছিল খুব অল্প! এক কথায় মানুষ যেমন স্থানে সর্ধতোতাকে 
স্থখী থাকিবার স্বপ্র দেখে, অযোধ্যা ছিল তেষনিই স্থান । 


এই নগর অযোধ্যা | এই অযৌধা। আবু উত্তর-কৌশলের রাজ! দশরথ-_- 
তাহারই জোট পুত্র রামচজু ৷ এই রামচন্দ্রের কাহিনীই আজ বলিব । 


রামচন্দের জন্ম-কাহিনী 


বাজ, দশরথ ছিলেন দোর্দগ প্ুতপিশ:লী, স্্্-বংশের উপযুক্ত বংখধর | 
তাহার পিতা রাঁজ! অজ অহ্রদের সহিত যৃদ্ধ করিয়া দেবতাদের প্রিয়কাধা 
সাধন করিয়াছিলেন । দশরথকেও একাধিকবার দেবতারা ভাকিয়াছিলেন 
শাহাযোর ভম্থ। 

রাজা শুধু বীরই ছিলেন নাঁ, বিচক্ষণও ছিলেন__ 

তিনি নিজের ইচ্ছামত রাজকাধধ্য কখনও করিতেন না। ভীঁহার 
অনেকগুলি মন্ত্রী ছিল; এক-একজন মন্ত্রী এক-একটি বিশেষ বিভাগের, 
কাাভাব লইয়া থাকিতেন | যেমন, কেহ শিক্ষা-কার্ষ্যের ভার লইমাছিলেন, 


আদিকাণ্ড শা 


শপ শপ লাশ ০ লালা বাপি পাটি পস্টি পচ শাসপ শাস্তি তি উরি শি টিল ২০ সিপীপ িপাস্পীপিলাশ শীলা শিট 


তাহার নাম ছিল, শিক্ষা-ম্ী ; কেহ কি, চিল ী, কেহ যুদ্ধ 
কেহ বাজ্া-মন্ত্রী। এই সফল, মন্ত্রীর লঙ্গে দশরথ পরামর্শ করি বাজকার্ধয 
চালাইতেন। রাজোর মধ্যে বিস্তায়, বুদ্ধিতে ও রাজনীতিতে ধাহারা পরম পত্তিত' 
ছিলেন, তীহাদিগকেই মঙ্্িতবের ওরুভার দেওয়া হইত। 

এই সকল মন্ত্রীর] সথদক্ষ গুপ্রচয়ের সাহায্যে রাজ্যের ও রাজ্যের বাহরের' 
লমঘ্ত সংবাদ আহরণ করিতেন । সেই সকল সংবাদের বলে শুধু থে শক্রর 
আক্রমণ হইতে সতর্ক হইতে পারিতেন, তাহা নয়, প্রত্যেকটি প্রজার সুখ-ছুখে, 
অন্থবিধ! বিবেচনা বরিষা উচিতমত ব্যবশ্থী করিতেন । ফলতঃ রাজা এবং 
মন্ত্রীগণ সকলেই সর্বদা স্মরণ রাখিতেন ফে, রাজজকাধ্য নিজের বিলাস বা দৈহিক' 
আরামের বাংপার নহে_-কঠিন দায়িপূর্ণ কর্তব্য । প্রজ্বাদের মনোরঞ্জন ও 
তাহাদের স্বার্থরক্ষাই তীহাদের কাছে হকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় । 

যে দেশের রাজা এবং মন্ত্রীর মন এত বড়, সে দেশের চারিদিকে যে অক্ষয় 
হখশাস্তি বিরাজ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কী? 

রাজা দশরথের বহু মহিষী ছিলেন । মধ্যে তিনজন ছিলেন প্রধানা-_ 
কৌশল) জোষ্ঠা, ভিনিই সম্াঙ্ীপদ্রবাচা! ; মধ্যমা কৈকের়ী ছিলেন রাজ! 
দশরথের অধিকতর প্রির-পান্রী এবং কনিষ্ঠা মহিষীর নাম ছিল মিত্রা । 
মহিষীরা কপে ও গুণে এবং বংশ-মধ্যাদায়--সকল দিক দিষাই রাজা দশবথের 
উপঘুক্ত ছিলেন। হিন্দুপুরাণ অনুসারে ভগবান নিজেকে চারিভাগে বিভক্ত 
করিয়া এই তিন মহিষীর গর্তেই চাকিভ্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করেন স্ৃতরাং 
তাহারা ত আর সাষান্তা নহেন ! 

আদর্শ মহিষী পাইয়াও রাজা দশরথ ছিলেন অস্খী। 

তাহার কারণ, রাজার সম্ানাদি লাই । মহিযীরা কত তপশ্তা করিয়াছেন 
ভগবানের আরাধন! করিয়াছেন, কত ব:দ্লিহেন,কত মানত করিয়াছেন, কিন্তু 
তবুও অনু ুপ্রসন্ত হয় লাই-_কোন রলাশীই একটি সন্তান কোলে পাইলেন না । 


শত পামপীশটপিপপাপিশিশশাপাশিিসি শি পাপিপটিপাপাশিশপীপিশিটতসিপাপাশশিপিশিপিপপাপীপিশাশিশাশাপাপপসসিিপাতপাশ পি 


অবশেষে রাজার কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং অপরাপর মন্ত্িগণ একবাক্ে 
রাজাকে পুত্রে্টি নায়ক অশ্বমেধ-হজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিলেন। অস্বমেব হজ্জ 
মস্ত বড় যক্জ। এ-বক্ত সাধন করা যে সে লোকের কাজ ত নয়, বড় বড় 
রাজার!ও পারেন নাই | মীরা বলেন, রাজা! দশরথ রাকসচত্রবর্তী ? তাই 
ভীহার দ্বারা অশ্বমেধ-যন্ত্ সম্পন্ন হইতে পারে । যজ্ঞ যদি সুসম্পন্ন হয় তবে 
রাজার সর্কাপ্রধান অভাবটিও যে ঘুচিয়! যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নই । 

রাজা মন্ত্রীদের কথায় উৎসাহিত হইয়া অশ্বমেধে মত দিলেন । কিন্ত 
বিপদ হইল পুরোহিত লইয়া! কুলগুরু বশিষঠ পুরোভাগে থাকিতে পারিতেন 
কিন্তু তাহ! শিষ্টাচার বিরুদ্ধ হয়। সুতরাং বাহির হইতে পুরোহিত 
আনিতে হইবে--অথচ এই গুরুভার বহন ত সকলের সাধ্যায়ত্ নয়। 

শেষে বশিষ্ঠ কহিলেন, অঙ্গদেশে মুলিবর খথ্যশঙ্গ 'আছেন; একনান্র 
(তিনিই অশ্বদেধ-ধজেব পুরোহিত হইবার যোগ্য বাক্তি । 

মন্্রিগণও বশিষ্টের কথাধু সায় দিলেন। মুনিবর খাস্যশূঙ্গকেই সকলে 
যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া নিেশ করিলেন । 

মহারাজা দশরথের ইহাতে বড়ই আনন্দ হইল, কারণ রাজা জানিতেন, 
যুনিবর থত্বশৃঙ্গকে সহজেই পাওয়া যাইবে । দশরথ রাজার এক বন্ধু ছিলেন, 
তাহার নাম লোমপাদ। মুনির খম্যশৃঙ্গ তাভারই জামাতা । বন্ধুর জামাতাকে 
পুরোহিত করিয়া আনা শক্ত হইবে লা। 

দশরথ বলিলেন, আপনারা ধাহাকে পুরোহিত নির্বাচিত করিলেন, তিনি 
আমার এক শুভাকাজ্জী বন্ধুর জামাতা | আম নিজে অঙ্গদেশে গিয়া তাহাকে 
আখযের যঞ্ডে৫ পুরোহিতরূপে ব্রথ করিয়া আনিব। 

পুরোহিত স্থির হইল, এইব'র হজ্জের স্থান-নির্ববাঃনের কথা উ্ভিল। 

সকলেই সরযুর তীরে যজ্জশালা শি্ধাণের বাবস্থা করিতে বলিলেন। 
চারিদিকে নিমন্ত্রণ লইয়া রাজার লোক চুটিল; খুব ধূম-ধামের সহিত 


আল্লিকাণ্ ই্ঈ 








আয়োজন চলিতে লাগিল) রাধা স্বয়ং অঙদেশে গিয়া মুনিবর খ্শঙ্গকে 
পৌয়োহিত্যে বরণ করিয়া আনিলেন। 

ক্রমে হজ্ঞখালা নিম্মিত হইল, সমন্ত আয়োজনও সম্পূর্ণ হইল, নিমন্ত্রত 
হইন্া ছু রাঙ্গা, রাজপুত্র, মূনি, ধা পণ্ডিত, যাজক, ত্রান্ষণ, ভিক্ষুক, অতিথি 
আঅযোধ্যার সরযূ-তীরে আসিয়া বলিলেন! তাহাদের মকলকেই যধোপবুকক 
বাসস্থান দেওয়া হইল। যাহাতে কেহই না কোন দোষ ত্রুটি পান, আদর- 
অভার্থনার ন। কোন ক্রুটী ঘটে, তাহার সমস্ত বন্দোবন্তই করা হইল! এতগুলি 
লোকের এত সুচারু ব্যবস্থা থে সম্ভব তাহা কেহ ইতিপূর্বে ধারণা, 
করিতে পারেন নাই। | 

যজ্ঞ আরম্ভ হইল । 

এই হজ্ঞ অত্যন্ত কঠিন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। হতরাং শেষ হইতে এক. 
বংসর সমধ লাগল | অশ্বমেধ-যজ্ঞ যখন নিবিবদ্রে সম্পন্ন হইল, তখন মুনিবর 
ঝয্শৃঙ্জ রাজা ঘশরথকে বলিলেন, মহারাজ, আপনার যজ্ঞ-দর্শনে ত্রিভুবন- 
বামী আপনার প্রতি বন্তষ্ট হইয়াছেন এবং আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করিতেছেন ॥ 
আপনি এই সময়ে পুভ্েষ্টি আহতি গ্রদ্ধান করুন) তাহা হইলেই হজ্জ সফল. 
হইবে এবং পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সফল হইলে আপনি নিশ্চয়ই পুত্ররত্ব লাভ করিবেন । 

রাজা পরমানঙ্দে সেই ব্যবস্থা করিলেন। তখন যজ্রে এক অদ্ভূত 
ঘটনা ঘটিল। ফন্জ হইতেছে, যজ্জের এগ্রিকুণ্ডে মহাতেজে আগুন 
জলিতেছে, হঠাৎ সেই অগ্রিকৃণ্ডের মধ্য হইতে এক হ্বর্ণপাত্র হস্তে এক. 
দীর্ঘকায় জ্যোতিগ্র পুরুষ উত্িত হইয়] রাজাকে সন্োধন করিয়া কহিলেন 
অিফেছ ৮ মহারাজ দশরথ | ব্রহ্মা! আপনার ষজ্ডে পরিতুষ্ট হইয়াছেন । 
তিন প্রসন্ন হইয়া এই দেবভোগা, অনীন্শক্তি-সম্পন্ন চক বা পরমান্্ প্রেরণ, 
করিয়াছেন । আপনার মৃহিষীরা স্থানান্তরে ই্ট-পৃজ! সম্পন্ন করিয়া এই চকু" 
গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেই আপনার উদ্দেশ্য সফল হইবে। 


পল ম্বামাণ 


স্পা শপ সিপিসছিিপসি পাসি শালা লচিলী পালি ০৭ ০ ৯ শীল ০ পি লা্িত ২৯ ৮৯ লিপ এ স্পা লসপিতা অপাও, লাম্পীশ্িলাসিত স্পা লাস হাসল 


রাজা দশরথ গদগদ চিত্তে তত কুণ্োবিত পুরুষকে প্রণাম করিয়া পাত্র 
শ্পইলেন ঃ তাহার হস্তে পাত্র সমর্পণ করিয়াই অগ্রিময় মৃত্তি কোথাহ অনুষথ 
হইয়া গেলেন । 
যজ্ঞ সভান্থলে কোলাহল উঠিল ; সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন। রাজা 
দশর্থ ব্রন্ধার বর পাইয়াছেন, বর্ন! তাহ!কে পরমা পাঠাইফাছেন, তাহার 
যজ্ঞ করা সার্থক হইয়াছে, এই কথা শুনিন্না সকলেরই আনন্দ হইল । 
রাজা তখনি অস্তপুরে গিয়া সম্রাজ্জী কৌশল্যাকে অদ্ধেক পরমা 
দিলেন; তারপর রাজা! রাণী কৈকেরীকে ডাকিদ্া অবশিষ্ট অদ্দেক তাহার 
হাতে দিলেন। স্থমিহ! সর্ববকনিা ব্লিয়া সকলেরই স্েহভাগিনী ছিলেন৷ 
সতরাং দেবী কৌখল্যা এবং কৈকেছ্টী উভয়েই তীহাদের নিজ নিজ অংশ 
'হইতে কিছু কিছু পরুমান্র ভাগ করিয়া তাহাকে দিলেন। ফলে তিন 
অহিষীই সেই অপূর্ব চক্ষ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন । 
এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাজোর লোক সংবাদ পাইল, রাশীরা গর্ভবতী 
হইয়াছেন । সেইদিন হইতেই ধাঁজধানীতে উৎনব চলিতে লাগিল । রাজ! ঘত 
"খুশী, প্রজ্ারাও তত খুশী । স্ুধ্যব্শের বংশরক্ষ। এতাদনে বুঝ সস্তব হইল । 
তাহার পর একদিন কৌশল্যা স্বপ্ন দেখিলেন__ 
প্লে শঙ্খ চক্র গদা পন্স শাঙ্গ ধারী) 
চতুতূজিরূপে দেখ! দিলেন শ্রীহরি ॥ 
পুন্রভাবে হরিকে করিল রাণী কোলে। 
কহিলেন কৌশল্যারে ডাকিয়া মা বলে ॥ 
পূর্বেতে আমার সেবা করেছ আদরে । 
সেই পুণো জন্মিলাম তোমার উদরে ॥ 
আপনি তোমার গে লয়েছি জনম । 
পুত্র বলি শ্থন দিয় করহ পালন ॥ 


.৬স শে সিল সপ ১০০ ৯ পপ শিস 
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সপে শখ চক্র গা পন্ম শাধারী। 
চতুূ জরে দেখা দিলেন শ্ররি ॥ 
রাধারণ_পৃ: ৩, 


১, না 


অতীত তত ১ এপস্দ ল জলা এ্পরিলাসিপাতাসপ লাশীপশিত তি আপস নএপাসপিসসিতি সপ 


সপপশদরীশিদিপিপিিসিতদা শপ শিলিতি পাদ পতিপাশীশিতশীতিিশশিশশি শী 


(কৌশল) এই স্বপন টি আনন্দে আতুহারা হইলেন। 

আরও করেক মাস গত হইলে তিন রাণীর চারিটি পুত্র হইল! 
বড়রাণী কৌশল্যার একটি, মেক্্রাণী ইৈকরীরও একটি, কেবল ছোটরাণী 
সুমিত্রার ছুইটি ] 

ছেলেদের রূপে ঘর আলো হইয়া উঠিল । রর ই 
পুত্রসন্তান জন্ময়াছে। 

রাজা দখরথ আনন্দের আতিশহ্ো প্রায় কাদিযা ফেজিলেন। রাণীর! 
রাজাকে ছেশে দেহিতে ডাকিয়া পাইলেন । এত দিনে স্বামী দেবতার 
মনোকটের অবসান করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তীহারাও আনন্দসাগকে 
ভাঁসিতেছেন। 
_ রাঙগধানীতে সেধিন যে কি মহোৎদব চলিল, "হাহা আর কি বলিব! 
সেরাত্রে এমন আলো জলিল ধে লোকে রাত্রির অন্থকারকে দিন বলিয়। 
মনে করিল সমগ্ত দিন্রাত গান-বাজনা চলিল। কেবল দান-ধ্যান, 
কেবল পান-ভোঙ্কন! রাজা অর্থ-ভাগ্ারের বার খুলিয়া ঘিলেন, গল্মীব- 
দু'ীকে মুক্তহন্তে ধন-রত্ব বিভরণ করিলেন! ভিক্কৃক এত ভিক্ষা পাইল 
যে কোনদিন আর তাহাদের ভিক্ষা! বোধ করি না করিলেও চলিবে! 

ছেলেদের নাম-করণের নম আসিল। কুলপুরোহিত রাজাকে সঙ্গে 
বূইয়া রাজকুমারদের নামকরণ করিতে চলিলেন। বড় রাণী কৌশলার 
ছেলে সকলেক আগে হইয়াছে, চেই হইল বড় কুমার; বশিষ্ঠ তাহার 
নাম বাখিলেন রামচন্দ্র মেজরাণীর ছেলেটি রামের পরে হইয়াছে, তিনি 
হইলেন মধ্যম কুমার, পুরোহিত হার ন'ম রাখিলেন ভরত; ছেট রাণীর 
গুটি ছেলে- ছুটির মধ্যে ফেঁটি বড়, ভাহার নাম হইল জচ্গণ। আর সব 
ছোটটির নাম হইল শব্ুত্ব। 

মাঞ্জকুমারের! দিন দিন শশিকলার গায় বধ্িত হইতে লাগিলেন। 
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৬ 
রাম ও লক্ষণ ব্যায়াম শিক্ষা করিতেছেন। বশিষ্ঠদেবের শিক্ষা তাহারা 
সকল বিদ্যা পারদ্ণী হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
রামায়ণ--পৃ; ৩৪ 


৩৪ বামারণ 


পপাপাসিস্পিপিসপিসি 
পাশা লালন এতাপাাপাশিপিপাশিসিলিিসিপাপিপািতা পিসি পিপিপি 


সপ ক্লক আন 


সা পিসির সিসি 


শুধু রাজা বাঁ রাজ-মহিধী নহেন, তাহার! সকলকারই নয়নানন্দ। আর 
ভাইদের মধ্যে এ অল্প বসেই যে প্রণয় জন্মিল তাহাতেই সকলে আরও 
আনদ্দিত হইলেন । 

ভাইদের মধ্যে যদি কেহ খেলিতে খেলিতে একটু দুরে গলপ পড়িয়াছে, 
কি ছেলেমানুষি করিয়া ধোথাও লুকাইঘাছে, অন্ত তিনজনে কাদ কীদ 

হইয়া! পড়ে । একদণড কেহ কাঁহাকে শা দেখির! থাকিতে পারে লা। 
দেখিয়া রাজার মনে বড় শাস্তি, বড় সখ! রাণীদের হদয়ও এন দেখিয়া 
আনন্দে ভরয়। যাইত; তাহাদের তিন সতীনে যেমন তিনটি বোনের মত 
ভাব, তীহাদের ছেলেদের মধ্যেও যে তেমনই ভাব জন্গ্ছে, ইহাতে 
মহারাজের মন একেবারে ভরপুর | 

ছেলেদের হখন লেখাপড়া করিবার বয়স হইল, রাজা দশরথ তখন 
তাহাদের বশিষ্ঠদেবের নিকট রাখিয়া দিলেন। বশিষ্ঠদেব রাজকুমারদের 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহারা চারিজনেই অসাধারণ-যেধাবী, তেমন 
নেধাবী ছেলে প্রায় জন্মে না । একে সৃধ্যবংশে, অয় ব্রদ্মার বরে অল্প 
ত যাগ-যজ্ঞের ফল স্বরুপ তাহার! জন্মছে | কি লেখাপড়া, কি শঙ্- 
বে্ার, কি ব্যায়ামে--তাহারা! অতি শীঘ্রই সপণ্ডিত হই উঠিল! তাহারা 

ধ এত শীন্র সর্ব বিদ্যা আরত্ব করি ফেলিবে, ইহা? কেহ ধারণাতেও আনিতে 
পারে না। আবার বড় রাজকুমার রামচন্দ্র--ভিনি বয়সেও যেমন সকলের 
বড় সর্ধ-বিগ্ঠার ও পাণ্ডিত্যেও তেমনি কলের বড় হইব উঠিলেন। 

তাহাদের বিগ্তাশিক্ষা স্থন্ধে বাঙ্গালীর প্রথম মহাকবি কৃত্িবাস 
'লখ্যাছেন”- 


পঞ্চমূবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ী 
পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্টের বাড়ী। 


আদিকাণড ৬৫. 





কখ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি 

অষ্ট শব পাঠ করিলেন রঘুপতি ॥ 
ব্যাকরণ কাব্যশাস্ত্র পড়িলেন শ্বৃতি 
অবশেষে পড়িলেন রাম চতুশ্রেতি ॥ 
কোন শাস্ত্র নাই হয় তার অগোচর 
চৌদ্দদিনে চতুঃ হষ্টি বিদ্বাতে তৎপর | 
বিদ্যা! পড়ি কারুলেন গুরুকে প্রশাম 
অস্ত্রবিগ্থা সেইক্ষণে শাখলেন রাম ॥ 
প্রাতঃকালে চারি ভাই যান মাল্য করে 
মল্লাবদ্যা শিখিল সকলে সমাদরে ॥ 


প্রকৃত কথা এই যে, এতদিনে রাজা দশরথের রাঙ্জাথানি আদর্শ রাজ্যে 
পরিণত হইল। ন্যায়বান্‌ বিচক্ষণ প্রজ্জাপালক রাঙ্থা, কর্মনিষ্ট সাধু ম্ত্ী 
সুখী প্রজা, পঞ্ডিত রাঞ্জপুত্রগণ- রাজা! দশরথের যেন মনে হইতে লাগিল ষে, 
তিনি সত্যসত্যই স্বর্গ-রাঙ্ধ্ের রাজ! 


রামের বিবাহ 


রামচন্দ্র বাল্য হইতে কৈশোরে পড়িলেন। সর্ধশাস্্র এবং শান্্রবিষ্ভাহ 
পারদণী এই বালকের ন্ব্লাভিরাম রূপ দেখিয়া রাজা, রাজকর্শচারী এবং 
প্রজারা মুখ, এমন সময়ে তাহার এক ভীষণ পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইল। 
একদা রাজ! দশরথ সভা! করিনা বসিছ্া আছেন, এখন সময়ে প্রতিহারী 
প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রণাম করির! বলিল--ধধি বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন, 
'তিনি রাজ-দর্শন-গ্রার্থী 


৬৬. রমা 
টিকা 


০ ৮০২৩ 
কাজা শশবাতে উঠিয়া ছাড়াই কহিলেন, আগ, আঁদ--আগে আন? 


নসনমে তীহাকে লইয়া আইস! 
মন্ত্রীরা তখনই খধিকে অভ্যর্থনা ক 
সিহাদন-মণ্ডপ হইতে নামিয়া আনিয়! মুনিকে প্র 
দিলেন এবং আদর করিয়া উত্তম আসনে বসাইলেন। 
সতাশদ্ধ লৌক তস্থ। কেহই ধেন আর সহজভাবে নিশ্বাম ফেলিতে 
পারিতেছে না; নকলে আড়ঃ হইয়। ছাড়াই আছে, সকলেরই মনে 
হইতেছিল-যেন কি হয়, কি হয়! 
সকলের ভয়ের কারণ আর কিছু নয়" খষি বিশ্বামিত্রের ভয়ঙ্কর তপংশক্তি 
ওভ্যক্কর ক্রোধের খ্যাতি । এই থফিটি যে সহজ লোক নাহ”, সে সঙ্থ্ষ 
কিছু পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে | রাজী হরিশন্ত্রের অশ্ষে দুর্গাতির 
মূলেও ইনিই ছিলেন। ইনি ক্ষত্রিয় নরপতি হইয়া নিজের তপস্তার বলে 
্রাঘণত্ প্রাপ্ত হন! ইনি ব্দ্ধার সহিত বিবাদ করিয়া একদা বিশ্ব 


করিতে উ্নত হইয্াছিলেন_-এমনই ইহার তপোবল। ইনিই তরিশস্কুকে 


সশরীরে স্বর্গে পাঠইয়াছিলেন। ইহার তপস্তাও ঘেমন কঠোর ছিল, 


মেজাজটিও ছিল তেমনি ভীষণ, অলেই রাগিয়া আগুন হইতেন। 

মহি বিশ্বামিত্র অন্তর্থনায় তৃষ্ট হইয়া আসন গ্রহণ পূর্বক প্রসন্ন দৃষ্টিতে 
সফলের দিকে চাহিলেন। তখন রাজা দশরথ পুনশ্চ তীহাকে প্রণাম করিয়া 
কহিলেন, মহর্ষি, আপনার পদার্পণে অযেধাপুত ধ, আমাদের বুল পবিত্র 
এবং স্বয্ং আমরা কৃতীর্ঘ হইলাম এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন এবং আদেশ 
আপনার কোন্‌ প্রিযকারধ্য সম্পন্ন করিতে হইবে | সে কার্ধ ফ্ত দুরহই 


রিয়া আনিলেন। রাজা স্ং 
ণাম করিলেন, পান্য-অর্ঘয 


করুন, 
হউক, আপনার তুমি জন্য আমি তাহাই করিব। 

বিশ্বামিত্র তীহাকে আগীর্ববাদ করিস! কহিলেন, মহারাজ দশরথ, আপনার 
বিনয়বচনে মন্ত্ট হইয়াছি। আপলার বাক্য আপনার বংশ-গৌরবের, 


আরিকাণত ৩ 


চে পরা চিরিক কে 


উপঘূকই হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ আমি আপনার কাছে 
প্রার্থী হইহাই আসিয়াছি। হে রাজন, আমি আপনার পুত্র রাহকে প্রার্থনা 
করিতেছি, আপনি কয়েক দিনের জন্ত তাহাকে আমার সঙ্গে লইয়া 
যাইতে দিন! 

বিশ্বামিত্রের আদেশ শুনি রাঙা এবং সভাদনগণ সকলকারই মুখ বিবর্ণ 
হইয়া উঠিল? কারণ রাঁমচন্্র সকলেরই নয়নের মণি শুধু নহেন, তিনি 
নিতান্ত বালক মাত্র_ভহাকে এ উগ্রতপা খবর সঙ্গে ছাড়িয়া দেওয়া কিরপে 
সম্ভব হয়? 

দশরথ মহূর্ভ কাল ইতস্তত: করিয়া কহিলেন, কিন্তু খবর, রামচন্দ্র বালক, 
তাহার খরা আপনার কোন্‌ কার্ধা সাধিত হইবে ? 

বিশ্বামিত্র কহিলেন-মহারাজ, আপনি শুনিয়া থাকিবেন কিছুদিন যাবৎ 
অতি কঠিন যঞ্জে আমরা ব্রতী আছি, কিন্তু মারীচ ও স্ুবাহ নামে ছুইটা 
রাক্ষদ আমাদের যজ্ঞের বিদ্ধ উপাদদন করিতেছে, আমরা যজ্ঞ করিতে 
ব'সলেই পাপিষ্ট ছুইটা'অস্তুচি মাংদ ইত্যাদি ফেলিয়। ফন্তস্থল অপ'বত্র করিয়! 
দিতেছে । আপনার জোষ্ঠ পুত্র রামচন্্র ধনুধিগায় বিশেষ পারদর্শী 
হইরাছেন, তাহার তেজও আয় জানি, অমিত। মহারাঞ্জ দশরথ, আপনান্ধ 
বীর-পুত্র রামচন্্রকে আমার সঙ্গে দিন, তিনি রাক্ষন দুইটাকে বধ করিয়া 
আহাদের বিশ্ব দূর করুন| 

রাজা! নির্বাক হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। 

বিশ্ব/িত্র পুন্শ্চ রাজ্জার দিকে চাহিয়া! কহিলেন-রামচন্দ্রের বলবীর্যের 
কথা যেন্প শুনিয়াছি ও তপ:প্রভাবে যাহা জানিয়াছি, তাহাতে তিনি 
অনায়াসেই রাক্ষদ-বধ করিয়া মুনগণের আশীর্বাদ লাভ করিতে পারিবেন ॥ 
আনি তাহাকেই লইতে আদিয়াছি। 
বি সর্বনাশ! রামচন্ত্রকে রাক্ষদের হাতে তিনি ছাড়ি! দিবেন! 








৮ রামায়ণ 


প্সিপাসিসিসসিতাছি বাসিপাসিতিছলিসপরি সির 





শ্ীমপাত লা লা সিসির 


রাহ! দশরথ আকুল হইঘা বলিলেন, কিন্ত বরদ্ষযি, রামচন্ু যে লিতাস্ত বালক, 
সে কি বাক্ষপদের সহিত যৃদ্ধ করিতে পারিবে? বরং আপনি অন্মতি 
করুন, আমিই আপনার সহিত মসৈন্তে যাইতেছি, রাক্ষম-বধ করিয়া আপনার 
যজস্থর রক্ষা করিব আপনি অনুমতি করুন, আমিই প্রস্তত হই । 

মহ্ষি বিশ্বামিত্র নিমেষ মধো তুদ্ধ হইয়া! উঠ্রিলেন ; কহিলেন, মহারাজ, 
আমি আপনাকে চাহি নাই, রাঁমচন্দ্রকেই চাহিয়াছি । রাচন্দ্ের দ্বারাই এই 
কারা নির্বিদ্বে সম্পন্ন হইবে । আপনিও কিছু পূর্বে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ 
করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, এক্ষণে যদি আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করারুই 
অভিপ্রায় হইয়া থাকে ত তাহাই করুন, আমি চলিলাম 

এই ঘাওয়া'র অর্থ কি তাহা দশরথ ভালরকমই জানিতেন। তিনি 
আনেক কষ্টে তাহাকে শান্ত করি! পুনরায় বসাইলেন। কুলগুরু মহষি 
বশিষ্ঠ রাজ। দশরথকে সাত্না দিয়া কহিলেন, মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত মনে 
রামচন্জ্রকে বিশ্বাধিত্রের হাতে ছাঁড়িদ্বা দিন, তাহাতে রাষচন্রের মঙলই 
হইবে। কারণ বিশ্বামিত্রের তপশৈক্তিতে দেবতার! শুদ্ধ ইহাকে ভয় করেন, 
ইনি সঙ্গে থাকিতে কেহ রামচন্দ্রেব অকল্যাণ করিতে সমর্থ হইবে না। 

অগত্য| দশরথ বামচন্ত্রকে বিশ্বামিত্রের সহিত পাঠাইতে সম্মত হইলেন। 
রামচন্ত্রের সহিত লক্ষ্ণ্ও যাইতে চাহিলেন । লক্ষণ রামচন্ত্রের বিশেষ প্রিয় 
ছিলেন। তখন ছুটি ভাই-ই অস্ত্রশস্ত্বে সজ্জিত হইয়া মহৃষি বিশ্বামিত্রের 
সহিত যারা করিলেন | সমগ্র অযোধ্যা-নগরী আশঙ্কা ও উংকঠায় আকুল 
হইয়া তীহাদের ঘাত্রা-পথের দিকে চাহিয়া! রহিল । 

লরযূর তীর দিয়া বছক্ষণ চলিবার পর তাঁহারা লোকালয় ছাড়িয়া বনে 
পড়িলেন। 

বনে ঢুকিয়া বিশ্বামির রামকে ছুইটি বিদ্যা শিখাইলেন | একটি বিদ্ধার নাম 
স্ব্লা$ ইহার প্রভাবে রামচন্দ্র ককধা-তৃষ্ণার কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইলেন » 








তাড়ক'-রাক্ষসী 


রাষায়ণ-পঃ ৪০ 


৪৪ রাষারণ 


অপর বিছ্াটির নাম_-অতিবলা | ইহার গুণে রামচন্তের দেহের শক্তি আরও 
বৃদ্ধি পাইল। আরও কিছুদূর গিয়া বিশ্বামিত রামচন্ত্রকে কহিলেন_বৎস। 
এই বনে ভাড়কা-রাক্ষপী বাস করে। 

লঙ্ণ কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন--তাড়কা কে? 

বিশ্বামিত্র বলিলেন-_সে এক ভীষণা রাক্ষসী। ভাহার নামেই সকলে 
ভয় পার। মারীচ তাহারই পুত্র। ইহারা পূর্বে যঙ্ষ ছিল_-খধি অগন্তোর 
অভিশাপে ইহারা রাক্ষস হইয়াছে । এই বন আগে অতি সুন্দর জন্পদ 
ছিল, কিন্তু এই রাক্ষমী তাড়কার অত্যাচারে ইহা নিবিড় অবুণ্যে পরিণত 
হইয়াছে । হে রামচন্দ্র, তুয়ি এই রাক্ষপীকে বধ করিয়া, ইহাকে আবার 
লোকালয়ে ববপাস্তরিত কর। 

রামচন্দ্র অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি আর কাল'বলম্ব না করিয়া ধুকে 
জ্যা যোজন পূর্বক টঙ্কার দিলেন | তাড়ক সেই বনেই ছিল। ধদুকের শব্ধ 
শুনিয়া, তুদ্ধা হইয়া গঞ্জন করিতে করিতে আকাশ-পথে ছুটিয়া আদিতে 
লাগিল বহুদূর হইতেই তাঁহার গতির বেগে চারিদিকে ঝড় বিতে 
লাগিল এবং যেন মেঘ-গঞ্জনের মত শব শোনা গেল । 

বিশ্বামিতর দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, বাম, শীন্ব অস্ত নিক্ষেপ 
কর। 

তাড়কা তাহাদের দেখিতে পাইয়া যাঁয়া-প্রভাবে নিজের দেহকে দ্বিুপ 
করিয়া ফেলিল এবং বড় বড় গাঁছ ও পাথর চতুদ্দিক হইতে তাহাদের উপর 
ফেলিতে লাগিল। কিন্তু রাম-লক্ষণ৪ সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন তাঁহাবা সে 
সব ত অনায়াসে এড়াইযা গেলেনই, উপরস্ত বাঁণ চুড়ি রাক্ষমীর হাত 
ছুটাকে কাটিয়া ফেললেন) মড় মড় ধড় ধড় শবে ভাঁলগাছ্ছের মত হাত 
ছু'টা মাটিতে পড়িল। লক্ষণ এই সময়ে এক বাণে তাহার নাঁকটি কাটিয়া 
দিলেন। 


4? 
হত 
খু 

রর র্‌ 
নি 
এর 





1:৭2 ৮42 / 
মর ১ 4/কী 
১১৩ 
8 তে 
”ব], 1 ০ 


৯১১ টার ২২ 


০ ২ ২ ২ 





রে 


চপ 
4 ১ 
নি ৭ ১1 কাটলে ৫ 


১৭৭ ৯৩5 ৯ম 


সে 
4 


ধরি 
৫ 49০. 
শর্ট এ 














+ 
। 
ট 
৭৮ 
শশা 








রর 
পর 
চে 





৮৫] 
দু 


আল 





১ 
২ 
/. ন্ 






ৃ 
খা 

্ 

7 





ক 


ডি 
চি 
7415 


/54 5 


ত 
৭৮ 
রন) 
রা 
৫ 
৪ 





৮ এ 
৮৮২: 
এ এ এ স্লি৫ এ 

এত 2 চি? 


শত 2৫৬2 
৫88 














পলা, লি ৩৯ ভাটাত নী হতে তত লতি 
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৪২ রামায়ণ 


৯৮০ জসমিলিিলসিলিপরী ল সী কী সি ললিত লী ভাট পিরিত কেপ পো সপাসিপাস্লতিসিটী পা? তলা, ৫ ১ লারা লাস পিপিপি নিশি তাস এসসি পি বিসি লাস? ৯ 


হাত গেল, নাঁক গেল, বাক্ষমীর বিক্রম কিন্তু ভাহাতেও কমিল নাঁঁসে 
তখন বদন ব্যাগন করিয়া রাম-লক্ণকে গিলিতে আমিল। রাম আবার 
বাণ ছু'ডিলেন--এবার আর হাত-পা নয়, একেবারে রাক্ষদীর বুকে গিয় 
বাধ বিধিল। সঙ্গে সঙ্গ তাড়কা রকত-বমন করিতে করিতে আর ঘুরিতো 
| ঘুরিতে মাটিতে পড়িয়া মরি! গেল। 

বিশ্ািহ খুশী হইয়! ছু'ভাইকে গ্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। 
দেবতায়া আফাশমার্গ হইতে এই ছুই বালককে আশীর্ঝাদ করিলেন 
দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মুনিবর, ব্রহ্াগ্রদত্ত যে 
সব দিব্য অস্ত্র আপনার নিকট আছে, রামচন্দ্র তাহ! পাইবার অধিকারী । 
আপনি এগুলি রামকে দিন : 

বিশ্বামিত্র দেবরাজের কথামত অন্ত্রগুলি রামচন্জ্রকে প্রদান করিলেন 
বিধিমভ তাহাদের গ্রয়োগ-কৌশলও তিনি তীহাকে শিখাইয! দিলেন। তাহার 
গর আরও কিছুদিন পূর্বদিকে যাইবার পর অবশেষে তাহার! বিশ্বাসিত্রের 
আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। | 

হর আশুযট ! চমৎকার দৃশ্ট 1 পর্ণকুটার বটে, কিন্তু দেখিলে মনে 
হয়, রাঞ্জপ্রাসাদেও যেন এন শাস্তি নাই--এত শোভা নাই, এত সৌন্দর্য 
নাই! না হইবে কেন বল? মুনির তপোবন, খধির আশ্রম 

বিশ্বামিত্র আশ্রমে আসিতেই আরও অনেক মুনি সেখানে উপস্থিত 
হইলেন। রাজা দশরথের দিব্যকান্তি পুত্র ছুটিকে দেখিয়া তীহারা আননিত 
হইলেন পথে এই বালক বীর ছুগটই ভাঁড়কা বধ করিয়া আদিয়াছে শুনিয়া, 
তীহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না, তীঁহারাও ভাই দুটিকে বহু আশীর্বাদ 
করিলেন । 

সেদিন আর কিছু হইল না| রাম-লক্মণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া 
তপোবন দেখিয়া বেড়াইক্সেন। পরদিন প্রভাতে যন্ত আরম্ত হইল | 





আদিকা ৪৬ 


৮০০০০৫০৫০০০ 





দি 


বিশ্বামিত্র রাম-লক্মণকে বলিয়া রাখিলেন, যন্্রকালে রাক্ষদ ছুইট! আসিবেই। 
আঙ্জ তাহাদের রাগ আরও বাড়িয়াছে, কারণ তোমরা ছু'ভাই তাঁহাদের 
মাতৃ-হত্যা করিয়াছ । আজ তাহারা মবিয়া হইয়া আসিবে । আজ তাহারা 
প্রাণপণে তোমাদের অনিষ্ট-চেষ্টা করিবে । 
 বিশ্বামিত্র প্রমুখ মূনিগণ হজ্জের সমস্ত আয়োজন করিয়া উপবামী, শ্ুচি 

ও সংহত হইয়া বিবিধ পূজায় পর ঘজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। রা ও লক্ষণ 
ধমুর্বাণ হস্তে যন্তম্বল রক্ষা করিতেছেন। আব্জ খধিষা নিশ্চিন্ত, তাহারা 
পরম হষট-চিততে ধজ্জে মন দিলেন । 

যারীচ আর স্বাহ নাঁযে ছুই রাক্ষদ | তাঁডকার ছেলে তাহারা--মায়ের 
অ'রুত-গ্রকুত্ সবই তাহারা পাইয়াছিল ; অধিকস্ত তাঁড়কার অপেক্ষা 
তাহারা ছুর্ঘন্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ তাগরা ছিল দু'জন 1 দুজনের মিলিত 
শক্তি একজনের চেয়ে বেশী ত হইবেই 1 যেষন যজ্জের সুগন্ধ উঠি] বাতাসে 
ছড়াইতেছে, অমনি কোথা হইতে ঝড়ের যত, সমূত্র-গর্জনের মত শষ করিতে 
করিতে রাক্ষস ছুইটা বকতস্থানে আগিয়া হাজির ! দেখিতে দেখিতে হন্রস্থলে 
খণ্ড-যাংস ও রক্তের বুষ্টি হইতে লাগিল । রাক্ষসেরা যন্ত্র ন্ট করিবে বলিয়া 
প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু রীচন্দরও প্রস্ততি ছিলেন, উপধূপরি 
কতকগুলি চোখা চোখা বাণ ছাড়িলেন। এক বাণ গিয়া বিধিল মারীচের 
ৃষ্টে-_মারীচ ভাহারই আঘাতে সেখান হইতে বহযোজন দুরে নিশা মৃতপ্রায় 
হইয়া পড়িলেন। আর একটা বাণ স্থবাহর বুকে বিধিতেই তৎক্ষণাৎ তাহার 
প্রাণবিযোগ হইল | তপোবনে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল। ঘুনি-খধিরা 
রাম-লক্ষুণ ছুই ভাইকে কত আশীর্বাদ করিলেন, কত বর দিলেন। 

সকলের চেতে আনন্দ বিশ্বাথিত্রের | 

আর ভাই ছুটির আনন্দও বড় অল্প নয়। যাগ-যক্জ-রত মুনি-ধধির বিদ্ 
দু করিতে পারিয়াছেন_াহারের আনন্দই বা দেখে কে? পিতা, 


৪৪ রামাহণ 
"নিবেন, যাতারা শুনিবেন, রাজোর মন্ত্রী  অমাতাগ্ণ খ্রনিবেন, প্রজার 
শুনিবে ধে--রামচন্র দুর্দান্ত রাক্ষদের বধ করিগ়াছেন এবং সম্পূর্ণ ুস্থই 
'আছেন। 

বিশ্বামিত্র বলিলেন --রা়-লক্ষণ, এখানকার কার্ধ্য শেষ হইল; আমি 
এইবার তোমাদের মিধিলায় লইয়া যাইব। জনক-রাজা সেখানে এক বৃহৎ 
অন্ত করিতেছেন, সেখানে যাওয়া আমাদের দরকার । সেখানে আরও একটি 
জনি তোমাদের দেখাইব, সেটা হরধন্। স্বয়ং দেবাদিদের শঙ্কর এই 
ধনুটি ব্যবহার করিতেন । এক্ষণে উহা! রাজধি জলকের ঘরেই আছে) চল, 
তোমাদের উহা দেখাই আনি । 

. রাম-লঙ্গণ সবিনয়ে কহিলেন_ব্ষথা আজ্ঞা দেব । 

কিন্তু ঝধির যে অন্ত উদ্দেন্ত ছিল, রামচন্দ্রের জীবনের মহ! ঘটনার 
খুভযোগ ঘটালোই যে তীহার অভিপ্রেত, তাহা তখন তাহারা কল্পনাও করিতে 
পারিলেন নাঁ। 

পরদিন বিশ্বামিতের মঙ্গে রাম-লক্মণ মিথিলা ধাত্রা করিলেন। মুনি- 
খধির যন্ঞ দেখিলেন, এইবার রাজার যঙ্জ দেখিতে পাইবেন-_ভাই ছুটি খুব 
উৎসাহের সঙ্গেই চলিভেছেন। যাইতে যাইতে তাহার! একটি পুরাতন পর্ণ 
আশ্রম দেখিতে পাইলেন। যেন কোন দিন কোন মুনি-খধি এইখানে 
আশ্রম করিয়াছিলেন, বাস করিতেন, ঘাগ-যজ্ঞ করিতেন--এখন অন্য কোথাও 
চলিয়া গিয়াছেন, আশ্রমটিই পড়িয়া! আছে । 

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন--মুনিবর, ইহা! কি কোন মুনির আশ্রম? 

বিশ্বামিত্র কহিলেন_্্যা বংস, এটি মহা গৌতমের আশ্রম ছি! 

রাম জিজ্ঞালিলেন__গৌতম কোথ|? 

বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন_গৌতম এখানে নাই। এইখানেই তিনি তাহার 
স্বী মংল্যার সহিত তপস্তা করিতেন? কোন কারণে অহল্যার প্রতি তুদ্ধ 
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হইয়। তিনি তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। তাহারই ফলে অহল্য। 
অদ্ধেক পাষাণে পরিণত হইয়া পড়িয়া আছেন । 
রাম কক্ণায় আর হইয়া কহিলেন, আহা-হ1! তাহার উদ্ধারের কি 
কোন উপায় নাই? 

বিশ্বাত্র কহিলেন, আছে। অহল্যার মিনতিতে এবং দেবতাগণের 
অনুবোধে তিনি প্রসন্ন হইয়া উপায বলিঙ্া দিয়! গিয়াছিলেন। ভিনি 
বলিয়াছিলেন, রাজ! দশ্রথের পুত্র রামচন্দ্র যদি এ পাষাণে কোনদিন পদক্ষেপ 
করেন, তাহা হইলেই অহল্যা পুনরায় স্ধীবিতা হইবেন । তিনি অহল্যাকে 
আরও বলিয়। গিরাছিলেন, “মামি হিমালয়ে তপস্ার বুত রুহিলাম, তুমি 
প্রাণ কিরয়া পাইলে সেইখানে যাইও 1”***রাম, আমি সেই জন্থই তোমাকে 
এই আশ্রয়ে আনিয়াছি। 

রাম কাহলেন, এখনই চলুন মহধি, আমি আমার কর্তবা সম্পাদন 
করিতোছ। 

রাম পাবাণ-ৃত্তির উপরে পা! দিবা মার অহল্যা শাপঘুক্তা হই বসিলেন। 
রাম ভাহার পাধূলি লইয়া মাথায় দিলেন-অহ্লা।ও রামের পুজা করিলেন । 
বলিলেন_-হে রামচন্দ্র, আমি এত দিন এক মন-প্রাণ হইয়া তোমারই তপস্যা 
করিতেছিলাম। কবে তুমি আসবে, কবে তোমার নবদুর্ধাদলস্াম কাস্তি 
দেখিতে পাইব__আমার মন-প্রাণ কেবল সেই দিনই গণিতেছিল। মহাপুরুষ 
বহিখটিতেশ যে, তুমি আদিবে--তোমার পদরেপুষ্পর্শে আমার শাপমুক্তি 
হইবে । তাই আশা ধরিঘাছিলাম, নহিলে আমার মত অপরাঁধিনী কি দেবতার 
দয়া পাইত ! রামচন্্র, তুমি দয়ার অবতার, পুথোর অবতার-তুখি নারায়ণের 
অংশে জন্মিয়'ছ । তোমাকে আমি শত কোটি প্রণাম করি । 

অহলযা এই কথা বলিয়া বিবিধ যত্তুহকারে অতিথি সংকার করিলেন, 

তাহার পর হিমাঁলছেকু পথে যাত্রা করিলেন । 


৬ রাহায়ণ 


আপাত রি পািপীশা্পিপিটা পাটি আত 


বিশবাযিতও আবার তীহাদের লইয়া পথ চলিতে আরম করিলেন। 
বহুদূর চলিয়া। তাহার! বর্তমান উত্তরবহারে হিথিলা-রাজো উপস্থিত 
হইলেন। 

মহাতপা বিশ্বামিহ আসিতেছেন_অন্ি ঈগই মিথিলায় এ-সংবাদ রাষ্ট্র 
হইয়া গেল। রাজা রাজধানীর সীমান্তে আগিয়া দীড়াইলেন, মুনিকে 
অভ্র্থনা করিয়া লইবার জন্তু। মুনিকে সকলেই খুব আদর-অভার্থনা করিয়া 
প্রীত করিলেন। রাজা বালক-বীর দুইটির পরিচয় জানিতে চাহিলেন। 
বিশ্বামিত্র বালক্য়ের পরিচঃ দিতে রাজা খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন । 

এইখানে তোমাদের জনক-রাজার একটু পরিচয় দিই) জনক-রাঁজ! 
বুপূতি এবং ক্ষাতরয-সন্তান হইলেও, জ্ঞানে এবং আচারে তণস্বীগণের মতই 
ছিলেন। সেই জন্য লোকে ব্রদ্ধবিদ্‌ রাজাকে “রাজধি জনক" বলিত। 

জনক-রাজা প্রায়ই যাগ্যজ্ঞে সময় অতিবাহিত করিতেন। সেকালে 
নিয় ছিল যন্ত-্থল যন্্র-ক কে নিজ-হস্তে লাঙল দ্বারা চষিয়া দিতে 
হৃইত। একদা রাজ! জনক পা্রমিত্র সমভিব্যাহারে খন্ঞস্থল কধণ করিতে 
গিয়া এক জায়গায় বাধ! পাইলেন । সামান্য চে! করিতেই বাধা অপসারিত 
হইল, কিন্তু দেখ! গেল-তাহা ইট বা পাথর নহে, আলোকসামান্ত। রূপ ও 





লাবগ্যবতী এক সগ্োজাত কন্তা!। 
রাঁজা-জনক তখনও অপুন্রক ছিলেন বলিয়! পরম স্েহে এ কন্যাটিকে 
বুকে তুলিয়া লইলেন এবং স্যত্থে তাহাকে প্ুতিপালিউ করিলেন । লাঙ্গলের 
অগ্রভাগে বা 'সীতা'র মুখে কন্তা উাথত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম 
রাখিলেন 'সীভাঃ। 
মীভার জন্মের ইতিহাস অজ্ঞাত রহিল। কেহ বলেন, তিনি ধরিত্রীর 
কন্যা-_তবে অধিকাংশ হিন্দুর বিশ্বীস, তিনি স্বযূং লক্ষী, রামরূপী শ্রীভগবানের 


সহিত বিবাহের জন্যই তাহার জন্ম । 


আদিক1গ ৪৭ 








সা 


রাজা পৃথিবীর শ্রেষ্ট বীরের হাতে এই কন্তাটিকে দান করিবেন পণ 
করিয়াছিলেন কিন্তু শ্রেষ্ঠ বীর কে-_কি করিয়। বোষা যাইবে? রাজা 
অহাদেবের নিকট হইতে একটি অদ্ভুত ধন উপহার পাইয়াছিলেন, তেমন 
ধন্থু পৃথিবীতে আর একটিও ছিল ন1। রাজা শেষ পধ্যস্ত ঘোষণা 
রূরিলেন, এই ধন্ুতে যিনি গু দিতে পারিবেন, রূপে ও গুণে অতুলনীয়া 
সীতাকে ভিনি তাহারই সহিত বিবাহ দ্রিবেন। | 

রাজার এই পণ শুনিয়া যেখানে যত বীর ছিলেন--সব সীতা-লাভের 
আশায় মিথিলায় ছুটিয়া আসিলেন। একটা ধন্ট বৈ ত নয়-_ তাহাতে 
গুণ দেওয়। ত ঝড়ই কাজ, তাহার আবার ভরটা কি! সব হুড় হুড় করিয়া 
'আসলেন, কিন্তু শেষে শ্ রান মুখে পালাইলেন। কারণ ধন্ুকে কেহ গুণ 
'দিতে ত পারিলেনই না, নেটিকে যে একটু নডাইরা-চডাইছ। তাহার নি্মাণ- 
কৌশলটাও অন্তত: দেখিয়া লইবেন, তাহা পর্যন্ত কাহারও সাধ্ে 
কুলাইল না। 

বস্বমত রাজাকে ধনুটি একবার আনাইয়া রামকে দেখাইতে 
বলল্নে। 

মুনর আদেশে ধু আসিল। বহুলোক অনেকে কঠে বহিয়া 
আনিল। 

বিশ্বামিত্র বামকে নেই ধনুতে গণ দিতে বলিলেন। রাম তখনি ধাড়াইয়। 
উঠিয়া বাম হাতে ধনু ধরিয়া, গুণ পরাইয়া দিলেন এক টান! আর দেবিতে 
দেখিতে মড় মড় শব করিম সেই বিশাল ধন্থুক ছুই খণ্ড হইয়া গেল। 

চার'দকে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। ষে কাজ পূর্থিবীর বড় বড় 
বীরেরা কারতে পারেন নাই, বালক হ্ইয়াও রামচন্দ্র তাহাই করিলেন । 
বীর বটে! 

জনক-রাদা তথ্নি সযবেত দর্শকমগুলীকে সন্বোধন করিয়া বজিলেন-- 


৪৮ বামীয়ণ 


০৬৯ শরসিলিবী্দা সপ স্পা সস লি 


ভঙ্গ করিয়াছেন । আমি তীহার 


৮৯ পপাস পারািতরা সিপটশিপিটি আল কাঠি তত ৮৪লত পাশ 


রানু আমার গণ রক্ষা করিয়াছেন, হর“ 


হাতে আমার আদরের শীতাকে অর্পণ করিব! 
মকলেই তাহাতে মত দিলেন। রাজবাড়ীতে মহোল্লীস চলিতে? 


লাগিল । 
জনক-রাঁজী তখন ভাবী-বৈবাহিক অধোধাপতি দশরথের নিকট 


সবিশেষ বৃত্ান্ত দূত-মুখে বলিয়া পাঠাইলেন; থাহাতে মহারাজ দশর 
নংবাদ পাইবামীজ্র সবান্ধবে মিথিলার আসিয়া শুড-বিবাহ-কাদি সুনষ্পন্ন 
করিয়া যান, সে-অনুরোধও করিয়া পাঠাইলেন। 

দূত অযোধায় চলিয়া গেল । 

অধোৌধ্যায় আপিঙকা মিথিলার রাত দরখরথের নিকট সকল কথা 
কহিল। তাড়কা-বধের কথা, তাড়কার পুন্রঘ্ধ বর্ধের কথ? অহ্লা। 
উদ্ধারের কথা ও হরধনু-তের কথা_-সবই বলিল। শুনিয়া রাজ! আনন্দে 
উতর হইয়া উঠিলেন। এমন বীর-পুরের জনক বলিয়া তাহার ঘথ্ট 
গর্বধও হইল । 

রাশীরাও সব শুনিলেন। তাহারা রাগের 7 উাহাদেক আনন্বগর্বও ত 
বড় অল্প নয়। তাহারা দূতের দুখে খুটি-নাটি সকল কথ শুন! আনন্দ" 
সাগরে ভামিতে লাগিলেন 

মিথিলার রাজদূত রামের সহিত পীতার বিবাহের কথাও বলিল 

রাঙ্গা ও রাণীরা তৎক্ষণাৎ সেপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন । রাজ] ম্বংং অন 
ছুই পুত্রকে লইয়া, হাত়ী, ঘোড়া, রথ সাজাইয়া, লোক প্র লইয়া, বাজনা 
বাজাইয। মিথিলার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাণীরা বৃলিরা দিলেন, এক 
সঙ্গে যদি চারটি ছেলেই বৌ ঘরে আসে, তবেই তাঁল হয়ঃ সেই চেষ্টাই 
করিও। রাজা হাসিমুখে, চেষ্টা করিবেন বলিয। রথে উঠিলেন। 

জনক-রাজ। অযাদ্যাপতির যোগ্য সম্মান দেখাই তাহাদিগকে অভার্থনা 


করিয়া মইলেন। পিতা দিয়াছেন, ও তরত-শক্রছ্ আ লিড 
পিতাকে প্রণাম করিলেন, ভাইদের আলিঙ্গন করিলেন। 

দশর্থ সীতাকে দেখিতে চাহিলেন। 

জন্করাজা! বেত্রধারিণীকে হুকুম দিলেন--অন্তঃপুর হইতে অশ্ষৈ 
শোভামরী লীতাকে আনা হইল লীতা আলিলেন--তীহার পিছন পিছন 
'জারও তিনটি হবন্দরী বন্তা আসিলেন। 

জনক সীতাকে দেখাইদা বলিলেন--এই আমার বড় মেয়ে সীতা । 

তারপর আর একটি মেয়েকে দেখাইয়া বলিলেন--এটি আমার ছোট 
য়ে উদ্মিলা। আর এই ঘে ছুটি মেয়ে দেখিঙেছেন, ইহারা আমার 
ভরাতুষ্পুত্রী- মাগুবী আর শুতকীন্তি! 

অযোধ্যা হইতে আমিবার কালে রাণীরা যে কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, 
দশরথের তাহ! মনে ছিল? সহাম্য যুখে বলিলেন”-আপনার বাড়ীতে 
চারিটি মেয়ে আছে, আমারও চারিটি ছেঁজে_মবগুজির একসঙ্গে বিবাহ 
হইয়। গেলে মন্দ হয় না। 

বিশ্বামিত্্, বশ্ষ্ঠ গুভূতি সকলেই এগস্তাব অন্ুমোঃন করিলেন । 

জনক বলিলেন- আমারও ছেই অভিলাষ | ক্ই জহুই আহি সীতার 
সঙ্গে ইহাদেরও এখানে উপস্থিত করিয়াছি । 

শুভধিন দেখা হইল; দেশে-দেশে নিমন্ত্রণ গেল। খুব ধৃমধাম পড়িয়া 
গেল একদিনে জনকরাজার বাড়ীতে চারি কন্যার বিবাহ মহীপ্রতাঁপশলী 
অযোধ্য-রাজ দশরথের চারিপুরেন্র সঙ্গে ধ্যধাম আধার হইবে না? 
উৎসবের যেন বান ডাকিল। 

ষথা জ্ময়ে বিবাহ হইয়া গেল। সীতার সঙ্গে রামের ; মাগুবীর সঙ্গে 
ভরতের ; শ্রন্কীর্ির সঙ্গে শক্রদ্রের; আর উন্মিলার সঙ্গে লক্ষণের | 


জরনক-যাজা এত ধন-রত্ব, মণি-মুক্তা, হাতী-ঘোড়া, দাস-দাসী যৌতুক দিলেন 
|. 


কে 


ও রাহায়ণ 


শালা ৫৯4 ১ পাপা লিপি এ সা পিল শি পাস» পানা সপ লা 


যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় নাঁ। সে সবজিনিষপত্র লইয়া যাইতে এত 
গাড়ী আর হাতী লাগিল যে তাহা গণিভে গেলে একটা পুরা দিন লাগিয়া 
যাইত! 

গরীব-দুঃখী থাস্য পাইল। দেশময় জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। 

রাজা দ্শরথ ছেলেদের ও পুত্রবধূদের লইয়া অযোধ্যা যাত্র! করিলেন 
জনক-রাজা কিছুদূর পর্যন্ত আসিয়া আনন্দাস্রঃত বুক ভাসাইতে ভাসাইতে 
কন্যা-জামাতার নিকট বিদায় লইয়া মিথিলায় ফিরিয়া! গেলেন । শোভাযাত্রা 
অযোধ্যার দিকে চলিতে লাগিল । 


পরশুরাম 


শোভাযাত্রা নিরাপদে বছদূর চলিবার পর সহসা এক আকস্মিক বাধ! 
পাইল। চারিদিকে তুমুল কোলাহল ও আর্ভনাদের মধ্যে নাবাদ পাওয়া 
গেল, ক্রসদৃশ তেজস্বী এক বিরাটকায় তপস্থী এগ্রিমৃত্ধি হইয়া কৃঠার ও ধনুক 
লইয়া ছুটিয়া আসিতেছেন। তাহার ভয়ে বনের পশ্তপক্ষী পর্যন্ত পলায়ন 
করিতেছে নুর্ধ্যের আলো পর্যন্ত ভয়ে যান দেখাইতেছে। দৈন্থেরা হাহার 
দৃতেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 

কে এই তেজন্বী খাষ? ঝধু অথচ ক্ষা্রধশ্বাবলক্বী? ইনি স্ব 
পরশুরাম ! 

রন্থার মানসপুত্র যহষি তৃপ্তর বংশে জন্মিঘাছিলেন বলিয়া! ইহার অপর 
নাম ছিল ভাগব। ইহার পিতা যহষি জমদগ্রির সহিত ক্ষত্রি্-রাজা 
কাব ধাথছুনের একবার বিবাদ হ্য, তাহাতে জহদরি এ রাজার 
হাতেই নিহত হন। সেই রাগে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার 
বাসনায় তাহার বিপুল পরশু বা কুঠার হস্তেতিনি সমস্ত ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধ 
মুধযাতা। করেন। একুশবার তিনি এমন ভাবে ক্ষত্রিরদের বধ 


আরিফা ১ 


পল টিপ এ লালা লোপ পা লাস পিস বাসি ৮টি লতি পালা ত স্পস্ট 4০ লাস্ট শি শসট এছ পাটির এ পিপি লা লা 


করেন ফে লোকে বনে যে তিনি একুশবারই ধরণীকে নক্ষত্র 
করিয়াছিলেন । 

এহেন পরস্তরামকে ভীধপ-মৃদ্তিতে ছুটির! আসিতে দেখিয়া দশরথ সভয়ে 
তাহার সুখে গিয়া প্রণাম করিয়া! কৃতাগ্লিপুটে দাঁড়াইলেন, বরিলেন, প্রতু, 
কোন্‌ প্রিয়কার্ধ) সাধন করিতে হইবে? 

কিন্তু পরশ্তুরামের দৃষ্টি সে্িকে ছিল ন1; তিন কুকিত করিয়া কহিলেন, 
ূমিই রাম? হরধথ ভঙ্গ করিয়াছ ? 

রাষ কইলেন, হা! প্রভু, আমিই সেই রাম! 

পরশুবায ছিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুমি শিবের ধনুক ভাঙ্গ, তোমার 
এত স্পর্দা? বেশ, আমার হাতে এই যে ধন্থুকটি দেখিতেছ, এটিও হরধনুরু 
তুল্য কঠোর--একই কারিগর বিশ্বকক্মার তৈদ়্ারী । পরাও দেখি এই ধন্ুকে 
11 কত বড় তোমার শক্তি তাহাই দেখি । 

রামচন্দ্র মধুর হাস্য কয়া অনায়াসে ধনুকটি তাহার হাত হইতে লইলেন। 

তাহার পর তাহাতে অবলীলাঞষে গুণ পরাইগ্লা কাইলেন, আপনি একুশবার 

ক্ষত্য়-ব্ধ করিয়া ভাবিয়াছেন, সমস্ত ক্ষ-ভ্রয়ই নিবীর্ধ্য। তাই আপনার এত 
'্হঙ্কার! আপনার অহঙ্কারের শান্তি আমই দিব । আপনার ধনুকে আমি 
এই অন্নযোজনা করিব-_হয় এই অস্ত্রে আপনার দেবলোক-গঘনের পথ রুদ্ধ 
করিয়! দিব, নচেং আপনার চলংশক্তি নষ্ট করিব। বলুন, আপনি 
(কোন্টা চান? 

পরশ্ুরাষ রামের বলবীব্য দেখিয়া বিশ্মিত ও মুগ্ক হইরা কহিলেন, 
বুঝলাম তুমি সতাই বীর। আমার চলংশক্তি লোপ করিও না, বরং 
তপোবলে যথেচ্ছ দেবলোকে যাইবার যে ক্ষমতা আমার আছে, তাহাই নষ্ট 
করিয়া দাও। তোমার কল্যাণ হউ | 

পরশুরাম হষ্টচত্তে তপন্তায় চলিয়া! গেলেন। দশরথও অতপর 


পা 


চে রামায়ণ 





পোলা 





নিশিপ্রে এবং নিরাপদে অযোধ্যায় আসিয়া পৌঁছিলেন। ঘরে ঘরে 
আনন্দের রোল উঠিল, স্মন্ত পুরী কিছুদিন ধরিচা নিরবচ্ছিন্ন উত্তবে ডূবিয়া 

রহিল । 

শ্রীরাম লক্ষণ আর ভরত শত্রার, 

বন্দিলেন গিয়া ঘরে মায়ের চরণ | 

চারিপুত্রে আশীর্বাদ করে রাণীগণ। 

চিরজীবী হও পাও বহু পুত্র ধন | 

চারিপুত্র লয়ে রাজ! হুখী বহতর 

সুখে রাজ্য করে যেন স্বর্গে পুরন্দর ॥ 


পর আন? মলি 
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কিছুকাল খুব স্থখে-স্চ্ছন্দে এবং অথপ্ড শান্তিতে কাটিল। রামচন্ 
ইতিমধ্যে আরও বড় হইয়াছেন | রাঙ্গাচালনার জট ঘড কিছু গুণ থাকা 
দরকার, তাহা সমস্তই ঠাহার আহত হইয়াছে! 

এদিকে রাজাও বুড়া হইয়াছেন! সুতরাং তিনি একদিন বড় ছেলে 
রামকে যৌব্রাজ্যে অভিধক্ত করিয়া, তাহার হাতে রাজ্জোর কতকটা ভার 
তুলিয়া দিবেন_-সভায় বসিয়া এই ইচ্ছা। প্রকাশ করলেন। তিনি উপস্থিত 
মকলের মতও চাহিলেন। রামচন্ত্রুকে সকলেই ভালবাসিতেন। তীহার 
চরিতগ্রণে প্রজ্ঞা হইতে শুদ্ধ করিয়া সভাসদেরা ফলেই মুগ্ধ! স্থৃতরাং 
কথাটা শোনামাত্র সভায় হর্যের রোল উঠিল। রামের মত বীর, উদার, 
্যায়বান ছেলে যুবশঙ্জ হইবেন, এ তো পরম আনন্দেরই কথ!। রাজ্য 
লোক বলিল--এখুনি, এখুনি ! 

পুরোহুত তথনই শুভদিন স্থির করিলেন) উদ্ঘোগ-আয়োজন চলতে 
লাগিল) নিমন্ত্রণ লইদা চতুদ্দিংক দূত ছুটিল; রাজধানীতে সমারোহ 
পড়িয়া গেল। 

রাঘকে যেমন পবাই ভালবাসিত, লীতাকেও তেবনি সবাই ভালবামিত । 
বাঘ এখন যুববাজ্জ হইতেছেন, পরে ত ভি'নই রাজা হইবেন, তখন সীতা 
হইবেন রানী--অন্ধংপুরের মকলেই তাই লীতাকে এখন হইতেই রাণীর চোখে 
দেখে, শন্ধাভক্ত করে) সীত1ও বড়কে ঝড়র মত মান্ধ করেন, ছোটদের 
আদর-ত্ব করেন। অন্তংপুরেও_রাম যুবরাজ হইতেছেন, এ-সংবাছে 
লকলেই অন্দে মাতিয়াছে। 

কেবন একটি লোক ছাড়া! 


€9 রামারণ 
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সে লোঁকটি মেজজরাণী কৈকেমীর একটা কুঁজী দ্রাসী, লাম মন্থরা | 
মন্থ্রার বাহিরটা দেখিতে যেমন কাকার, ছিল, তাহার ভিতরটাও ছিল 
তেমনি বিশ্র|। রাম যুবরাজ হইবেন--পরে রাজা হইবেন, এটা তার কাছ্ছে 
আঁদৌ ভাল লাগিল না) সে চাহিত, মেজরাণীর ছেলে ভরতই রাজ্য পান। 
কারণ কুঁজী ভরতকে মানুষ করিয়াছিল, তাহাকে ভালবাসিত ; ঘাহাতে ভরত- 
রাজা হয়, তাহার ভাল হয়, সে তাহাই চাহিভ। তাই সে খবরটা শুনিয়া 
মুখখানা গভীর করিয়! রাণী কৈকেদীর মহলে গিয়া উপস্থিত হইল। বাণী 
কৈকেয়ী তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন। মন্থর তাঁহার মহলে প্রবেশ করিয়া 
গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, তৃষি ত বেশ আরামে শুইয়া আছ, ওদিকে তোমার কি 
সর্বনাশ হইয়া গেল, তাহার খবর রাখ কি? 

সভয়ে উঠিয়া বলিয়া কৈকেযী প্রশ্ন করিলেন, না, কি খবর? 

মন্থর! কহিল, রাজা নাকি আজ সভায় ঘোষণ! করিয়াছেন ফে, রামকে, 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন | অতঃপর এখন হইতে রামই রা্জকাধ্য 
দেখিবে । 

কৈকেযী হর্ষোৎফুর্র কঠে কহিলেন, আহা, কি আনন্দে কথা! মস্থরা, 
তুই যে সংবাদ শুনাইলি, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার আর কি দিব? এই নে, 
আমার কণ্ঠের মণিহার গ্রহণ কর-- 

এই বলিয়া কৈকেমী তাহার গল! হইতে বনুযূলা রত্বহার খুলিয়া মন্ুরাকে 
দিতে গেলেন। অস্থরা বিরক্ত হইয়া হারটি ছুড়য়া ফেলিয়া দির কহিল,ইহাকেই 
বলে নির্বোধ ! তোথার ষে সর্বনাশ হইতে চলিল, তাহার খবর রাখ? 

- ৫কফেমী বিশ্মিত হইয়া কহিলেন, রাখ রাজ! হইলে আমার সর্বনাশটা 
হইল কিরূপে? রাম আমার বড় ছেলে, আমার নিজের পুত্রের অপেক্ষা 
প্রিয়। সে আমাকে কত তক্তি-শ্রদ্ধা করে! তাহা ছাড়া সেই ত জোস 
পুত্র-_রাজো ত তাহারই অর্ধিকার! 


সপ 









ও সত 


তত কা 


লা শি রি 


এ সা 
০ অসম নপগ সপ. 
৮1 1 চক 
৯ সা হু নি ক? 
+ সি এপ এ? ৯০০০ ০০ পা এব ৯২ ৯৬ রী ০. ০৬. 


১ 


-ঘ 






















রঃ রি 
রত (ল/5:ত 1 জজ ক সি গস শপ এ ী রি 1 টন ঃ 
হ এ] ০ রন শে * মি ৮ চ 1 হত 
পা *&] তথ কত তে 

] তেরেসা র্‌ ধ হ্ ৮ ূ 
গাতীপ 1 /৮০০ এয়ানে রে 
॥ এ সি পর ৪ 
1111 রর 11 1 / ] ৰ্ রড »] ৭2011 
১ ররর রর রিও চে 15: '| ! 

এ এ পা ১ ২ মি ১.5 কহ সো সু হ্ পল হাঃ নর টি 
রি ৫ লি কি 2৯৯৮ সপ 

রি নি চর 


রা 
স 
শর নিন কি 


৮ 
63 
১২৯. 
রি ্ি ২ ক হি 
ষ 
কি 
চে 
এ এ, 


৮ 
এরি 





৮ 
এ রি 74 

ক সাত ০ শিপন ৮ 4৫5 পাত ইত ০ "কটি 
চল" "৫ পর 

পে 1 এ রে 
্ 


শা ॥ পদ শকা 

পা 

পাতি লি . লা 
2: 
পরপখরিরতি এ 1৮০, 


এই নে, আমার কের মণিহার গ্রহণ কর--. 
বামীয়ুদ-প্য৫৪ 


৫৬ রামায়ণ 
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ঘ্থরা হাজার হউক দাসী! তা' সে চিরকাল যে সমাঞ্জে বড় হইঘাছে, 
দিন কাটাইয়াছে, তাহাতে এ-উদ্রারতান্র স্থান নাই। সে নিজের মতই 
পৃথিবীকে জানে। সে কহিল, ভক্তি-শ্রন্থ! যাহা ক্ছি সব এখন দেখিতেছ | 
রাঙ্গা হইলে অর মে তোমাকে চিনিতে পারিবে না। তাহা ছাড়া ভরতেরই 
কি ছুর্দণা কম হইবে। লক্ষণ রামের প্রি, তাহারই সন্মান বাড়িবে-- 
ভরতকে হয়ত প্রাণে রক্ষ। করাই কঠিন হইবে। 
 কৈকেছ়ীর মুখ এতক্ষণে শুকাইয় উঠিন) তিনি তবুও কহিলেন, না, না, 
সে কখনও হইতে পারে? 


মন্থর! হাত-পা নাড়ি কহিল, তুমি ত সব খবরই বাখ কিনা! বাম 
ভর়তকে একটুকুও ভালবাসে ন1) এক্ষেষে তাহাকে মারি ফেলিলেই 
রামের স্থুবিধা--তাহা! ভুলিয়া যাও কেন? সংসারে এমনিই হয়! 

এইভাবে মন্তুরা বহক্ষণ ধরিয়া বুঝাইবার পর কৈফেমীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস 
জন্সিল যে, রাম রাঙ্জা হইলে ভরের বিপদের আর অবধি থাকিবে না। 
তিনি শু মুখে প্রশ্ন করিলেন, মন্থরা, তাহা! হইলে এখনপ্উপায়? 

মন্থরা খুশী হইয়া কহিল, এই ত কথার মত কথ! উপান্নের অভাব 
কি? উপায় আম এখনই ঠিক করিয়া দিতেছি । রাজা দশরথ এক 
সম দুটি বর দিতে চাহিয়ছিলেন_মনে আছে? তুমি বলিয়াছিলে, পরে 
চাহিয়া লইবে। 

প্রকৃতপক্ষে কৈকের়ী কথাটা তুলিয়াই গেরাছিলেন। বহুদিন আগে.” 
কৈকেনী তখন নব-পরিণীত| ববৃ-**রাঙ্গা দশরথ দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া অহরদের সহিত বুদ্ধ করিয়াছিলেন । সেই ভয়ঙ্কর ঘুদ্ধে জুলাভ করিলেও 
রাজা ভীষণ ভাবে আহত হন । সেই সময় রাণী কৈকেছী দিনরাস্রি অক্রম্তভাবে 
স্বামীর সেবা করেন । সে সযপ্ধে রাঙ্জার প্রাণের আশ! ছিল না বলিলেই 
হদ_এচরকম কৈকেরীর সেবার জোরেই তিন প্রাণ কিরহা পান। শু 


তাহাই নয়, বিষাক্ত কত হইতে টৈকেরী লিঙ্গে মুখ দিয়া রত্-পূজ 
টানিরা লল। তাহার সেই সেবার তুষ্ট হইয়! ঝাঙ্জা বলেন, কৈকেরী, তুষি 
ইচ্ছ৷ মত দুইটি বর প্রার্থনা কর-_তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব! 

কৈকেয়া কাইলেন, স্বামী ভিত স্রীলোকের আর কোন হই নাই৷ 
সেই স্বামীর সেবা করিয়াছি, তাহার আবার কি পুরস্কার লইব? আমার বরে 
প্রয়োজন নাই । 

কিন্তু দশরথ বর লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন । তখন 
মন্থরারই পরামর্শমত কৈকেছী বলিলেন, এখন থাক--যখন ইচ্ছা হইবে বর 
চাহিয়া লইব! 
রাজা দশরথ বলিলেন, তথাস্ত | তুমি হ্দি ইন্দ্রের সিহাসনও' কামন' 
কর কোননীন, দিজের বাহুবলে তাহাই জয় করিয়া আনিয়া তোমায় দিব । 


বিছ্বাৎ বেগে কথাটা কৈকেয়ীর স্বৃত-পথে হাসিল; তিনি কহিলেন, 
ঠিক ত! তা কিবরুচাহিব? 

মন্থরা কহিল, এক বর চাহিবে--রাম যাহ!ছে চতুর্দশ বৎসরের জন্ত বনে 
সবায়, আর এক বরে প্রার্থনা করিবে-ভরতের জন্য সিংহাসন । তাহা 
হইলেই অভীই সিদ্ধি? ভরত চৌদ্দ বংসর রাক্সত্ব করিলে, আর তখন 
রাম সিংহাসন কাড়য়া লইতে পারিবে না। প্রজা ও যন্ত্র্গণ সফলেই 
ভবতের বশীভূত হইযা! পড়িবে । 

শিহরিয়া উঠা কৈকেদ্ী কহিলেন, এই বর যদি মহারাজা না 
'দিতে চান ? : 

মন্থর! খলের হালি হাসিয়া! কহিল, মহারাজ] তোমাকে যেরূপ ভালবাসেন, 
ভাছাতে তূমি রাগ করিলেই আর না দিয়া থাকিতে পারিবেন না! তিনি 
যদি পা দিতে চান ত মুখ ফিরাইঘ! বপিয়া থাকিও কিন্বা কাদিও, তাহ! হইলেই 


৮ ঝামাযণ 


শশী পিপাসা িপিপাপিশিপিলিসপাপি পাশপাশি পিসাসস্পি টিপিপি 


সম্মত হইবেন। আর তাহ! ছাড়া বৃদ্ধ বসে রাঙ্গা যে সহজে সত্যই 
হইবেন, এন্সপ আশঙ্কা করিও না | 


ভাটি শিউলী পাপা সপাসিপসিপাসপিপিনাপা পিপাসা 





কাল রামের যৌবরাজেয অভিষিক্ত হইবার দিল! রাজর্ধানীতে থুব 
সমারোহ চলিতেছে." রাজবাড়ীতে ত ঝথাই নাই । রীনা বাহিরের কাজ 
সারিয়া অন্থংপুরে আসিয়া বড় রাণীর সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহাকে 
আধীর্বাদ করিয়া, মেস্তরাণীর মহলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সর্বনাশ! 
কৈকেরী মাটিতে পড়িয়া আছেন ; গায়ের মগি-ুক্তার অলঙ্কার 
সব ধূলান লুটাইতেছে ) কনক-পালক্কধানি একপাশে পড়িয়া যেন 
কংদিতেছে | ্‌ 

এ কি এ-আনন্দের দিনে একি কানু! বাঙ্জা কৈকেম়ীকে 
ডাকিলেন, কাছে বসিয়া কত আদর-আপ্যায়ন করিলেন, রাণী মুখ তুলিলেন 
না। রাজার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। এমন শুভ দিনে চোখে জল 
দেখিলে কার না প্রাণে বাজে? রাজা কাতর-স্বরে বলিলেন- কৈকেছী, 
তোমার কি হইয়াছে? আমাকে বল, আমি যেরপে পারি তোমাকে সন্ত 
করিব। কেহ কি তোষার অমম্মন করিয়াছে? বল, কাহার ব্যবহারে 
তুমি কষ্ট পাইয়াছ? বল, কে তোমার এ পল্মের মত চক্ষু ছুটিতে জল 
বহাইয়াছে ? বল! আমি এখনই তাহাকে সমূচিত শান্তি দিব। বল। 

তবু রাণীর মূখে কথা সবিল্‌ নাঁ। 

রাঙা আবার বলিলেন--ধল রাণী, কে তোমার মনোব্রনার কারণ 
হইয়াছে? আমি এই দণ্ডে দণ্ডবিধান করিব। বলসেকে? 

রাণী ব'ললেন_-মহারাজ, সেকথা বলিয়া! কোন লাভ নাই; আপনি 
তাঁহার প্রতিকার করিতে পারিবেন না। 

সে কি রাণী? আমি অন্থায়ের প্রতিকার করিব না, এও কি একটা, 


অযোধ্যকাণড ৫৯ 


পালিত ল৮পা১পপার ও পপাসিপাটিবাশা শপীপাশিপপাপিপিশোলীত পিপিপি শীত শী িশিিপিপাশিসিপিশিদিিপিিতিপপিল শিশিসীপাপ্পি টিসি 


কথা! ভাল, বিশ্বাপ না হয, দেখ, করি কি-না! বল,বল কেসে। 
অত্যাচারী? 
.. টৈকেদী এবার নিস্বরে বলিলেন-মহাঁরাজ, আমার মনোবোদনার, 
কারণ আপনি স্বয়ং ! 

আমি। সেকিরাণী? আমিকি করিয়াছি? 

রাজা! একবার অসুর যুদ্ধে আপনি ভীষ্ণ আহত হইয়া আসৈন-- 
আপনার কি সে কথা মনে আছে? 

আছে বৈ কি রাণী! 

তবে নিশ্চয়ই ইহাও মনে আছে যে একজন প্রোণপণ করিয়া আপনার 
সেবা করিয়াছিল | আপনার মনে আছে কি? 

আছে বৈ-কি | দে একজন_তুমিই! তোমায় আমি দুইটি 
বর দিতে চাইছিল তা215 আমার মনে আছে কৈকেরী। 

রাণী রা তখন বর লই নাই, কারণ আহি জানতাম, 
রাজার জীবন ফিরাইঠা দিতে পারিয়াছি যখন, তখন রাজা ও রাজ্য 
আমারই। 

রাজ। সরল বিশ্বাসে কহিলেন--ও ছুটাই ত তোমার, রাণী! 

রাণী কহিলেন-_ছুটাই যদি আমার, তবে আমার র বিনা ততে রাজোর 
ব্যবস্থী করেন কিরূপে? 

দশরথ বিশ্মিত হইয়। বলিলেন--তৃমি কি করিতে চা, রাণী? 

রাণী বলিলেন__আমি চাই, ভরত রাজা হৌক। আর রাম-__সে-দষ্ঠ 
ষুখন দেখিতে পারিবে না, তথন তাহার কাছে ন! থাকাই ভাল--সে চোদ 
বতমর বনবাস করুক | 

দশরথ একথা বিশ্বাম করিতে পাঁরিলেন না! ? ভাবিলেন_ কৈকেহী রহ, 
করিতেছেন। হাসিয়া বলিলেন--তুমি ঠাট্টা করিতেছ! 


| £ 





কৈকেী আবার ধূায় লুটাইজেন, কী্িলেন, বলিলেন__মহারাউ, 
"আপনার নিকট আমার ছুইটি বর প্রাপ্য আছে। আপনি সতাবাদী রাজা.” 
প্রতিঙ্কত আছেন...আমি বর চাহিযাছি। ইচ্ছা হয় দিন, না হয় প্রতিশ্রুতি 
'ফিরাইয়! দিতেছি.““কিন্ত রহস্ত নয়। ইহাই আমি চাই । 

ইহাই তুমি চাও? রাজা কথা বলিতে পারিলেন না; রাঙ্গা শ্বেড 
পাথরের মেঝের উপর লুটাইয়।! পড়িলেন। রাজা জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া 
কভ কাদিলেন, কত বিলাপ করিজেন-_বৈকেম়ীকে বুধাইবার চেষ্টা করিলেন, 
এমন কি কৈকেীর পায়ে পর্যন্ত ধরিলেন, তবু কৈকেয়ী অটল! তাহার 
সেই এক কথ ভরত রাজা হইবে এবং রাম বনে যাইবে! 

রাজ! আবার যৃচ্ছিত হইঘ) পড়িলেন। দেই অবসরে কৈকেী 
রামচন্্রকে ডাঁকিয়া পাঠাইলেন। রাম কৈকেইী-মাহার মহলে আসিয়া 
পিতাকে তদবস্থায় দেখিয়া শিহবিয়। উঠি রন করিবেন, জননী, পিভার 
এ-অবস্থা কেন? 


কৈকেয়ী গল্ভীর কঠে কহিলেন, পিতার এ-অবস্থার কারণ তুমি । 

বিশ্মিত রাম প্রশ্ন করিলেন, আমি! মেকি? 

কৈকেযী কহিলেন, রাজা বহুদিন আগে আমাকে ছুইটী বর দিবেন বলিয়া 
সততাবদ্ধ ছিলেন। সেই বর দুইটি আম আজ চাহিঘাছি। তুমি চৌদ্দ 
বংসরের জন্ত বনে যাও এবং ভরত যৌবরাজ্জে অভিষিক্ত হউক--এই আমার 
ইচ্ছা । রাজ! ভোমার গ্রতি স্রেহবশতঃ এ-আদেশ দিতে পাৰিডেছেন না, 
অথচ না দিলেও সতাত্রট হইবেন। এই উতভদু সঙ্কটে পতিত হইয়া তিনি 
এভাদুশ কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার এই ছুরবস্থার কারণ সবই 
পুনিলে, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার ! 

রাম কিছুক্ষণ অবন্ত মন্তকে থাঁকিবার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, আর্ঘযা, 
'আমার জীবন থাকিতে পিত! সতাজষ্ট হইবেন ন!। 


অযৌধ্যাকাণড $১ 
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সংবাদটা জনই প্রাসামর ছড়াইয! পড়িল। কৌপলযা, মিতা, ল্ণ, 
ঝগণ ও অত্যান্ত রাজপুরবাসিগণ. সকলেই হাহাকার করিতে করিতে ছুট 
আসিলেন। রাম সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন--কেহ রামী কৈকেছীর প্রতি 
অন্বা় করিবেন না; তিনি আমার মা| তিনি যাহা করিতেছেন, আমি, 
বেশ বুঝিতেছি তাহা আমার ভার জন্যই করিতেছেন। আমি হাসি-মুখে 
তাই ভরতকে রাজ্য ও সিংহামন দিয়া বনে ঘাইতেছি। আপনারা সকলে শাস্ত 
হোন্‌। ্‌ 

কিন্তু শাস্ত হওয়া যায় কি? সরে কপালে করাঘাত করেন, আর 
কাদেন। লক্ষণ বলিলেন, দাদা, আমি আজ তোমার অবাধ্য ইইব। এ 
অবিচার আমি কিছুতেই সহিব ন!। 

রা ভাইকে বুকে চাপিয়া বলিলেন--লক্্ণ, পিতার নত্য পুত্রকে রাখিতে 
হইবে। পুত্রের জন্ত পিতা অসত্যবাদী হইবেন--ইহা! পুত্রের ধন্ম 
নহে। 

লক্ষণ নিরপ্ত হইলেন? বলিলেন--বেশ, তুমি ঘি বনে যাও, আমাকে 
লইদ্বা চল। 

তুষি ঘেভাই ছেনেমোমুষ! 

তা! হোক; আমি যাইব। 

গীতা বরিল্ন_আংহিও তোমার সঙ্গে যাইব 

পুরনারীরা এই কথা শুনিহা আর একবার হাহাকার করিয়! উঠিলেন। 
অযোধ্যার রাজবধূ বনে যাইবেন? স্ব হধ্যও ধাহাদের দেখিতে পান লা. 
তিনিই কি না আজ পথচারী হইবেন! 

কিন্তু মীতা অটল! তিনি সবিনয়ে কহিলেন, আপনারাই বলিয়াছেন, 
্বামী ভিন্ন স্্রীলোকের ঘন্ত গতি নাই। এক্ষণে অন্থমৃতি করুন, আমি 
শ্বামীরই অস্গমন করি। 





্ রাহা 


পলাশ তাত পাপ পাশ লা পাশ পালি সি 
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জন তাহারা পিতার চরণ বন্দনা করিলেন... মায়েদের পায়ের ধূলা লইয়া 
মাথায়. রাখিলেন-“'রাঁজপুতরের পোষাক ছাঁড়িলেন..চীর, ধারণ 
করিলেন। রামের আদেশে স্মন্্র রখ আনিয়া রাখিয়াছিল। দু পে 
ব্লামচগ্র পিতৃ-দভয-রক্ষার্থে অযোধা-রাজা, রাজপ্রাসাদ) জনক-জননী 
পরিত্যাগ করিয়া বনশামন করিলেন। লঙ্গ্ণ ও নীতা ছায়ার মত রথে 
'উঠিলেন। 

রাম যখন বনে গেলেন, তখনও দশরথ মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন । 
'্ষণেকের জন্য তাহার জ্ঞান হইতেই শুনিলেন, রাম বনে গিয়্াছেন এবং সীতা ও 
'লক্্ণ তাহাদের অনুগামী হইয়াছেন। তিনি বক্ষে করাথাত ও বিলাপ 
করিতে করিতে আবার যৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন--দে-মূচ্ছাআার তাহার ভাঙ্গিল 
না। তিনি চারিদিন পরেই মারা গেলেন । 

এক্ষণে প্রশ্ন উঠবে যে, রাজা ঘশরথের মত সতানেষ্ঠ এবং দুণ্যাত্বা রাজার 
এ-অবস্থায় মৃত্যু ঘটিন কেন? তাহার উত্তরে রাজা দশবথের প্রথম 
জীবনের একটি গল্প শ্বনাইব | তখনও রামচন্দ্র জন্মান নাই--তখনও রাজা 
দুশরথ অপুত্রক | 

এই অবস্থায় একদিন জ্যোৎআালোকিত রাতে রাজা মুগয়ায় বাহির 
হুইয়াছিলেন। নদীর তীরে রাত্রে হরিণর জল খাইতে আসে। তাহাদেরই 
প্রতীক্ষায় দশরথ একেবারে জলের ধারে গোপনে বসিয়া রহলেন। কিছুক্ষণ 
জল-পানের শব শুনিয়া, সেই শব্ধ লক্ষ্য করিয়া ছাঁড়িলেন শব্দভেদী বাণ। 
তাহার অব্যর্থ সন্ধান। তখন আনা শোন! গেল, কিন্তু ভাহ! হরিণের 
নহে-মানষের | 

রাজা দশরথ তাড়াতাড়ি ছুটিয়! গিয়া দেখিলেন যে এক খধি-তনম় 
কলসীতে জল ভরিতে আসয়াছিলেন | তাহারই শব শুনিয়। তিনি হরিণ 
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মনে ক রছিলেন-হর বিব্যাত্ছ সেই খফিকুমারের বুকে । 
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কাজা ব্যাকুল হইয়া! তাঁহার পায়ে পড়িলেন; বলিলেন, অজাতে ভূল 
করিয়াছি, মানা বরুন! 

ধষ-কুমীর তখন রক্ত-বযন করিতেছেন; অতি কষ্টে বলিলেন, আমি 
অন্বমুনি সিঙ্কুর পুত । অন্ধ জনক-জননী তৃষ্যর্ত হইয়া অপেক্ষা 
করিতেছেন-_তুঘি এই জল পৌছাইয়া দিও। আমি তোমাকে মাঁপ 
করিলাম । 

খষ-কুমীরের মৃত্যু হইল। রাজ! দশরথ তীত-পদক্ষেপে খ'ষর আশ্রমে 
গিয়া পৌছিলেন। খে পদশব শুনিয়া সাগ্রহে ছেলের নাম ধরিয়া 
ডাকিলেন। রাজা তাহার কি জবাব দিবেন? রাজা নিরুত্তর। সাড়ী। 
না পাইয়াই মুনীর সন্দেহ হইল। তিনি তখন কহিলেন, কে তুমি? যি 
ঝষেকোপে পড়িবার ইচ্ছা ন! থাকে ত শীঘ্র উত্তর দাও । 

রাজা তখন অশ্রপূর্ণ নেত্রে নব কথা বলিয়া খষর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা 
করিলেন। খধি ও তাহার পত্রী হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তাহার পর 
কহিলেন, আমাদের কোন মতে হাত ধরিয়া সেইখানে লইয়া চল । অন পুন 
হারাই আমাদের বাচিয়া থাকা অসম্ভব । তবে মৃত্ার পূর্বেধ একবার তাহার 
এদূহকে ঝুকে চাপিয়া ধরিতে চাই | 

দশরথ থধি-পতীর হাত ধরিয়া নদী-তীরে লইয়া! গেলেন । সেখানে 
পুত্রের দেহ বুকে করিয়া! ঝ.ষ অভিশাপ-বাক্য উচ্চারণ করিলেন, আহার 
যেমন পুত্রশোকে মৃত্যু হইল, আমার পুত্রের হত্যাকারীকেও তেমনি পুদ্রশোকে 
অরিতে হইবে। 

কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষ, রাজ। দশরথ এই অভিশাপ শুনিয়া উতফুল্প হই! 
উঠিলেন। কারণ অপুত্রক বলিয়া তাহার দুখ ছিল। খধি-বাক্য ত মিথ্যা 
হইবার নর । এষ যখন পুররশোকে মৃত্যু হইবে বলিয়াছেন, তখন অন্ততঃ 
পুত্র ত তাহার হইবে! 
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দশরধ সেই কথাই খযিকে জানাইলেন। অরক্ষণ পরেই মুনির মৃত্যু 
ইইল। নেই অভিশাপ এতদিন পরে এইভাবে সফল হইল | 


এদিকে রাণী বৈকেয়ীর পাপের গ্রায়শ্চত আরম্ভ হইল। যস্থরার 
কৃপরামর্শে তিনি সর্বজনপ্রিয় রামচজ্্কে বনে পাঠায়, অযোধ্যার সকলের 
ঘ্বণার পাত্রী হইলেন”"'স্বামীর মৃত্তার কারণ হইলেন--আবার যাহার জন্য এত 
কাও, সেই পুত্রকে তিনি বশে আনিতে পারিলেন না! রাম যখন বনে যান, 
ভরত আর শক্ত অধ্যায় ছিলেন না-_মাতুলালয়ে ছিলেন। রাজার মৃত্য 
সংবাদ পাইবামাত্র অধোধ্যায় আমিয়া, এই নব কাণ্ড দেখি তরত ত একেবারে, 
দিশেহারা হইয়! গেলেন । মার সন্মুধে যাইতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। 
শর সর্ব অনিষ্টের মূল মন্থরাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়! দিলেন। ভরত ও 
শত্রঘ্ আর একটি দিনও নই না করিয়া, যে দিকে রাম, লক্মণ ও সীতা 
গিষ্পছেন, সেই দিকে চলিবেন। যাইবার কালে বলিয়া গেলেন, রামকে 
ফিরাইয়! আনিতে পারি ভালই, নহিলে অযোধ্যা রাজা, সরযু। জননী, 
পুরবাসিগণ_হোমাছের কাছে এই শেষ বিদায় লইয়া চলিলাম। আমি 
পৃথিবী-রাজ্য পাইলেও আমার ভাইকে ছাড়িতে পারিব না, অযাধ্যা ত অতি 
তুচ্ছ! রাণী কৌশল্যা সাক্রুনত্রে ভরঙকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় 
দিদেন। 

ভরঙ ওশক্র্ন রাম, লক্ষণ ও সীতাকে ফিরাইঘা আনিধার জন্ত বলে 
গমন করিলেন। সারথি সুমন্ত থে জঙ্গলের ধারে তাহাদের রাখিয়া আসিয়াছিল, 
সেইখানেই আবার রথ চালাইয়া উপস্থিত হইল ভরত ও শক্রদ্। সেখান 
হইতে হাটি! চলিলেন। 

বহুদূর চলিয়া তাহীরা চিত্রকূটে পৌছিলেন। 

রাম, জন্দণ ও শীত! তখন এই চিত্রকুট পর্বতেই অবস্থান করিডেছিজেন । 
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পথে দিন-কমেক চণ্ডালরাজ্জ গুহঝের আতিথা গ্রহণ করিয়া গ্জা-যমূনা- 
সঙ্গমের নিকট ভরবাজ-আশ্রমে এক রাত্সি বাস করিয়া, ভরত ও শত্রল্প 
ভরদ্বাজেরই নির্দেশ মত পরুম রমণীর চিত্রকূট পর্বতে আসিয়াছিলেন। 

অনার্ধ্য পর্বত-গুহাবাসী চণ্ডালের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া আধা-রাজাগণের 
মধ্যে রামই প্রথম ভারতের অনার্ধা অধিবাপীদের সথ্যতা স্বত্রে আবদ্ধ করেন। 
গুহক প্রথম সাধারণভাবেই তাহাকে অভ্যর্থনা! করিতে আসিয়াছিলেন, বিস্ত 
রামচন্জ্র ধন তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, চগ্ডাল বলিয়া! 
বিনু্াত্র স্বণা করিলেন না, তখন গুহক একেবারে যুগ্ধী হইলেন। সেইদিন 
হইতে তিনি রামের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত হইলেন। 

ভরত যখন লোকজন লইয়া গুহকের রাজধানীর কাছে আিলেন, তখন 
তিনি রামের সহিত বিরোধ করিতে যাইতেছেন মনে করিয়া, গুহক যুদ্ধের 
জন্তগ্রস্তত হইয়াছিলেন; পরে ভরতের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিজেই 
পথ দেখাইয়া লইয়া! গেলেন । 

লঙ্মণও দূরে কৌলাহল শুনিয়া, গাছের উপর উঠিয়া, ভরতের সঙ্গে 
বহুলোক দেখিয়া! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র হাসিয়া 
কহিলেন, লক্ষণ, তোমার ভয় মিথ্যা | ভরত তেমন নয় 1 ভাল করিয়া দেখ। 

তখন লক্ষণ ভাল করিয়া চাহি! দেখিলেন, সত্যই ভরত দীনবেশে 
পদব্রকজ্ধে আসিতেছেন। তখন ল'জ্জত হইয়া তিনি গাছের উপর হইতে 
নামিয়া আসিলেন। 

বহুদিন পরে আবার চারি ভাইফজের মিলন হইল ভরতের মুখে দশরথের 
মৃত্বু-সংবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র অত্যন্ত শোকার্ত হইলেন। পরে অশোৌচান্ত 
করিয়া, বনজ ফলমূল দিয়া পিতার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন 

যাহা হউক-_শোকের প্রথম বেগ মন্দীভূত হইলে ভরত রামকে কহিলেন, 


আপনাকে ফিরিতে হইবে আধ্য ! “তোযা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার!” 
€ 


ভিত বাযায়ণ 


পা শী তাপিপপপপসপিপপিশীিসিপাসীশ সী পিশিসিপাটি লাশ পাসিপাসপিস 





শ্ীসপী। 


ঝামচন্্র সন্বেছে উত্তর দিলেন, তা হয় না ভাই, পিতার সত্য স্বরণ 
করিয়া দেখ। 

ভরত কহিলেন, মে ত বিমাতার ঘড়যন্তর! 

রাম কহিলেন, ৈকেযী বিমাতা নহেন ভাই, ভিনি আমারও মা! তাহাকে 
অসম্মান করিও না-তিনি এমনিই অন্থভাপে দগ্ধ হইতেছেন। আর আহা 
ছাড়া পিতার বাক্য কোন মতেই মিথ্যা হইতে দেওয়া উচিত ন। তুমি 
ফিরিয়া যাও, চৌদ্দবংসর সময় দেখিতে দেখিতে কাটিয়া ধাইবে-_এই সমর 
তুমিই রাজ্য-শানন কর। 

আমি! আমি রাজ! হইতে পারিব না--অযোধ্াায়ও যাইতে পারিব না। 
রাম-হীন রাজ্যে থাকিতে পারিব না, তবে প্রজা যখন পালন করিতেই 
হইবে, স্কোমার এ পবিত্র খড়ম-জোড়ী দাও--উহারাই অযোধায় রাজা হইয়া 
থাকিবেঃ আমি তোমার প্রতিনিধি ও বিশ্বস্ত অমুচর হইয়া! রাজ-কার্ধা 
চালাইব। 

রাম ভরতের ভ্রাতৃভক্তি দেখিয়া পরম সন্থষ্ট হইলেন। খড়ম-জ্োড়াটি 
তিনি ভরতের হাতে দিলেন | | 

ভরত পাছুকাহয় লইয়া! মাথায় ঠেকাইলেন, বুকে ধরিলেন? বলিলেন_ 
আর এক কথা। চৌদ্দ বংমর পূর্ণ হইবামাত্র কিন্তু তোমাকে অযোধ্যা 
ফিরিতে হইবে । আমি দিন গণিব, ঠিক দিনে যদি তোমাদের না দেখিতে 
পাই, তবে আমি আগুনে ঝাঁপ দিব অথব! সরযুতে ডূবিষ্া মরিব। 

রাম বলিপেন-ক্ছুই করিবে না ভাই, আমি যখ! লমহে অযোধ্যা 
ফিরিব। আশীর্বাদ করি, তোমরা মুথে-স্বচ্ছন্ৰে থাকা বড় দুখে ফেঃ 
অযোধ্যায় ফিরিয়া আর বাবাকে দেখিতে পাইব না। তুমি গুরুজনদের 
চরণে আমাদের প্রণাম জানাইবে; রূ্পু্বামগণকে যথাযোগ্য সস্ভাষণ 
ভানাইও; প্রজাদের আশীর্ববা দিও) সকলকে বলিও, আমর! ভালআছি । 
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পট লা টি লিলা নল লী বিএ পি শি লালা রি জপ পা তালি পাস্তা পা সাপ লাস 


তাল আছেন! ভরতে মুখ-চোখ ভার হইরা আসিল। রাজপুত্র, 
রাজপুত্র-বধু-আজ বনে, চীর-পরিহিত, ফলমূলসেবী 1 হায়! একদিন 
নানাবিধ রাজভোগ ছিল ধাহাদের আহার, মহাযুল্য বন্ত্র ছিল ধাহাদের বসন, 
ভাহাণের দ্বিকে চক্ষু মেলিঘ়া যে দেখা যায় না, সোনার অঙ্গে এ কি বেশ! 
আশ্রয়_-বৃক্ষতল/ আহ!র-বৃক্ষ-ফল) পাঁপীয়-ঝরণার জল; শধ্যা-. 
আজন, উপাদান-হীন, বাছ-সম্থল ! 

ভরত ও শত্রত্ব কাদিতে কাদিতে বিদ্দা় লইলেন । রামকে প্রণাম করিয়া, 
সীতার পায়ের ধুলি লইয়া লগ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া, নতমূখে ধীরে বন-পথ 
ধরিয়া চলিলেন। মাথায় সেই পাছুকানয় ! 

অযোধ্যায় ফিরিয়া শহরের বাহিরে রাজ-পরিষদ স্থাপন করিয়া ভরত 
নিজ-হিষ্ুর' মত রামের পাদুকাকে সিংহাসনে গ্রুতিঠিত করিলেন। তিনি 
+9 শক্ত সন্্যাসীর বেশে পাহুকার প্রউনি ঘধপে রাজকার্ধ্য চালাইতে 
লাগিলেন । 





ধ্রতু সিহামনে ভরত পট্ট পাতি । 

তদুপরি পাদুকা থুইয়া ধরে ছাতি | 
ভার নীচে শ্রীডরত কৃষ্ণপার চশ্বে 
পাত্রমিতর সহিত থাকেন রাজকশ্ে 


এই ভাবে মন্ত্রার কু-অভিগন্ধি বার্থ হইয়া গেল। 


কর লা দর ক 


অরণ)কাও 


চিতরকৃট পর্বতে কিছুদিন বা করিয়! রাম, লক্ষণ ও সীতা দণুকারণো 
খামল করিলেন! সেখান হইতে তীহারা পঞ্চবটী বনে গেলেন। 

পৰ্ধবটা বন অতি সুন্দর স্থান) পঞ্চবটার্‌ শোভা অতুলনীয়। বাঙলার 
মহাকবি মাইকেল মধৃ্দন দত রচিত “মেঘলাদ-বধ' কাব্য হইতে পঞ্চবটার 
শোভা সম্বন্ধে কতকাংশ আমরা নিয়ে তুলিয়া দিতেছি । পড়িলে সেই সুন্দর 
শনি সত্বন্ধে কতকটা ধারণ! হইবে। * 

সীতা-হরণের পর বিভীষধ-পতী সরমার সহিত সীতার সথ্যতাঁক 


জন্মিয়ছিল। সীতা! সরম!কে বলিতেছেন-- 
র্‌ 


পা, 


| কুটারের চার়িদকে কত যে ফুটিত 
ফুল-কুল নিত্য নিত্য কহিব কেমনে? 
পঞ্চবটী-বন-চর-মধু নিরবধি" 
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি' সুস্বরে 
পিকরাজ 1 কোন্‌ নারী কহ শশীযুখি 
হেল চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে 
খোলে আখি? 


ক ্ 
সতত স্বপনে 


শুনতাম বন-বীণ। বন-দেবী-করে। 
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কত 
সৌর কর-রাশি-বেশে হ্থরবালা-কেলি 
পদ্মুবনে। 


ক ফ ক 
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শত রামায়ণ 


কু বা প্রভুর লহ ভ্রমিতীম স্থথে 
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল-দলিলে 
নৃতন গগনে যেন, নব তারাবী 
নব-নিশাকাস্ত কান্তি! কভু বা উঠিয়া 
পর্ধরত উপরে, সথি বসিতাম আমি 
নাথের চরণ লে 
এ সূ 
রাম, লক্ষণ ও সীতা পঞ্চবটাতে প্রবেশ করিতেই এক বিরাট পক্ষী আসি 
ভাহাদের সম্মুখে ধাড়াইল। তাঁহার নাম জটায়ু। জটাযু তাহাদের পরিচরর 
জিজ্ঞাস! করিল। রামচন্ পরিচয় দিলেন। শ্তনিয়া জটায় বলিল--তাই 
তোমাদদিগকে আসিতে দেখিয়াই আমার মন যেন আনন্দ ভরিয়া উঠিল। 
তোমরা রাজ! দশরথের পুত্র, পুত্রবধূ? দশরথ যে আমর বিশেষ বন্ধ 
ছিলেন। নু 
শুনিবামাত্র বাঘ, লক্ষণ ও সীতা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন জটায়ু 
বন্ধু-পুত্র ও পুরবধৃকে আশীর্ব? করিল। রাম-লগ্মণ ছুই ভাই পঞ্চবটীতে 
একখানি পর্ণকুটার বাঁধিয়া ফেলিলেন; জটায়ু কুটির-নিশ্বাণে তাহাদের 
অনেক সহায়তা করিল। 
এই পঞ্চবটাতে ভীহারা সখের ঘর বাধিতে চাহিলেন; কিন্তু বিধাতার 
ইচ্ছায় তাহা স্থথের হইল না। কত আশা করিদাহিতেশ, এই রমা বনে, এই 
পর্ণকুটির খানিতেই তিনজনে চৌদাটি বংসর অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু তাহা 
হইল না। 
কেন হইল নাঁঁ-তাহা বূলিতেছি। 
পঞ্চবটার নিকটেই এক বনে অনেক রাক্ষস-রাক্ষপী বাদ করিত। 
তাহাদের মধ্যে এক রাক্ষমী--তার নাম বৃর্পনখ!--একদিন পঞ্চবটাতে আদি 


খা 


শি সিল ও 


বি 


৮৮ * 


$ই 





অনেক অর্থ দিব'** 


বব, 


বেক) রাজ ক! 


থীক 


তোযাকে স্থ 


আমি 


) এ 
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উপস্থিত হইল। মানুষ বিবাহ ফরার তার বড় লখ। রামচন্রকে মানব 
ও পুর দেখিয়া সে তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল_তুমি আমাকে বিবাহ 
কর। আমাকে বিবাহ করিলে তুমি খুব স্থথে থাকিবে; আমি তোমাকে 
রাজ! করিয়া দিব! 
য্ামচন্ত্র সীতাদেবীকে দেখাইয়া বলিলেন--মামি কৃতদার |] আমার 
হলক্ণযুক্তা পত্ী তোমারই সম্মুখে ধ্রাড়াইয়া রহিয়াছেন । 
রাক্ষমী সীতার দিকে চাহিতে পারিল না। দূরে চলিয়া গেল । 
অদূরে লক্ষণ দাড়াইয়াছিলেন। রাক্ষী তীহার নিকটে গিয়া আবদার 
ধরিল--গুহে, তুমি ত আর কৃতদার নহ! আমি রাজার মেফে, রাজার 
বোন-_-আইধুড়ো আছি, ভূমি আমাকে বিবাহ কর। আরম তোমাকে সুখী 
করিব, রাজ! করিব, অনেক অর্থ দিব, হাতী-ঘোঁড়া যাহা চও দিব । 
লক্ষণ হাসিয়া বলিলেন--দূর হ রাক্ষপী । 
এত বড় স্পদ্ধী, রাক্ষপী বলা! তবে রে!-রাক্ষণী চটিয়া গিয়া 
তাহাদের গিলিয়া খাইতে গেল? লক্ষণ তৎক্ষণাৎ এক “বাণ ছু'ড়িয়। তাহার 
নাক-কান কাটিয়া দিলেন | 
সথর্পন্থা নাক-কান হাঁরাইরা রাক্ষদদের কাছে গিয়া সব বলিল। শুনিয়া 
রাক্ষলদের সব রাগ বাড়ি! গেল; তাহারা ক্ষুদ্র মানুষ তিনটাকে উপযুক্ত 
শিক্ষা দিতে তখনই ছুটি আসিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, ভাহারাই সব মরিয়া 
গেল। একটা কি করিয়া বচিয়া গি্লাছিল, সেই খবরট? লইয়া! তাহাদের 
রাজার কাছে গেল । 
তাহাদের রাজ! থাকিতেন লঙ্কায়। ভাহার নাম রাব্ণ। এই রাবণের 
একটু ইতিহাস আছে। 
স্থমালী নামক এক রাক্ষসের কন্য। নিকষা খষ-বিশ্রবার নিকটে গিয়া, 
তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছ! জানাহ। বিশ্রবা দুয়াপরবশ ইইরা তাহাকে 
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বিবাহ করেন। দেবতাদের মধ্যে এশবর্যের দেবা কুবের শরবার 
প্রথমা স্ত্রীর পুত্র। ইনিই হর্ণ-নি্শিভ লঙকাপুরীর রাজা ছিলেন। নিকধার 
ফুবেরের উপর দারুণ ঈর্ষা ছিল । সে বিশ্রবাকে বিবাহ করিয়া তাহার নিকট 
ছুইটি মৃহাবলবান এবং একটি ধার্মিক পুহ কামনা করিল। খধির বরে 
তাহার তিনটী পুত্রই জম্মিপ--বাবণ, কুস্তকর্ণ ও বিভীবণ । 

গ্রথম দুইটি হুইল মহাবলবান এবং শেষেরটি খ'ষর বরে ধাশ্নিক হইয়া 
জন্মল। 

ছেলের! বড় হইলে নিকষা তাহাদের বলিল, কুবের তোমাদেরই ভাই, 
অথচ দেখ, সে তোমাদের অপেক্ষা কত স্ুখভোগ করিতেছে । এ সমস্তই 
তাহার তপশ্যার জোরে তোমরাও তপস্যা কর । 

নিকষার কথা মত তিন ভাই তপশ্যা করিতে গেলেন ৷ বাঁবণ ভীষণ 
বলবান ছিলেন, দশটা মাঁথা তাহার, কুড়িটা হাতি। তাহার উপর আরও 
বলবৃদ্ধির জন্য তীহার তপন্যা। তীহার তপশ্থায় তুষ্ট হইয়া যখন ব্রদ্ধা 
বর দিতে আসলেন, তখন রাবণ প্রথমে অথরত্ব চাহিলেন । 

ব্রা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, অমরত্ দেওয়া সম্ভব নর তখন তিনি 
কহিলেন, বেশ, তবে এই বরু দিন, যাহাডে দেব, যক্ষ, রক্ষ, গদ্ধরর, কিন্নর 
কেহই আমাকে বধ করিতে লা পারে। 

ব্রঙ্া কহিলেন, তথান্ত। 

রাবণ মান্তষের কিনব! পশ্তর কথা বলিলেন না । কারণ ইহারা! ত তাহার 
ভক্ষোর মধ্যে-ইহাদের কথা আর কি ধরিবেন? কিন্তু এই অহঙ্কারই 
রাবণের সর্বনাশের মূল হইল । 
_. যাহা হউক--ইহার পর কুণ্তকর্ণের বর লইবাঁর পাল । 

ুস্তকর্ণকে শুধু চোখে দেখিয়াই দেবভাগণের ভয়ের অবধি ছিল না--এই 
€লোকটা! আবার যদ ব্রদ্ধার বরে ব্গবৃদ্ধি করে, তাহা হইলে ত আর রক্ষা 
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থাকিবে না! দেবতার তখন নেন আঁ ঠা দেবী টি শরণ 
লইলেন। সরহ্বতীর প্রভাবে কৃস্তকর্ণের শুভবুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে 
বর চাহিল, আঁমি যেন থুব ঘুমাইতে পাই--এক-এক দমে ছয় মাস করিয়া 
আমি তুমাইৰ ! 
্রঙ্গা হামযা কহিলেন, তথান্ত! 
রাবণ শুনি হাহাকার করিয়া উঠিলেন, কিন্তু তখন আর উপায় কি? 
 বিভীষণ ধান্সিক মানুষ । তিনি বর চাহিলেন, ধর্খে যেন আমার চিরকার 
মতি থাকে। 
রদ্ধা আশীর্বাদ করিয় কা হিপেন, ততধান্। উপরস্ত তোমার উপর 
আমার আস্তরিক আসীর্বাদ রহিল! 
রন্ধার কাছে বর লইয়া, বারণ পুনশ্চ শিবকে সন্ত করিয়া তীহার নিকট 
হইতে নানারূপ সাংঘাতিক অস্ত আদায় করিয়া লইলেন। তাহার পর শুরু 
হইল তাহার বিজয়যাত্রা। প্রথমেই তিনি কুবেরকে হারাইয়া লক্্ীটি কাড়িয়া 
লইলেন। কুবের কোনমতেই আটিতে না পারিয়া, নিজের লোকজন লইয়া 
কৈলাস-পর্বতে শিবের আশ্রয়ে বান করিতে লাগিলেন। ইহার পরে নানা 
যুদ্ধে দ্রেবতাদের বিপন্ন করিয়া ম্ব্গ ও মর্ত্যে রাবণ একাধিপত্য বিস্তার 
করিলেন । 
তবে রাবণ যে কখনও জজ হন নাই, তাহ! নহে । যে মানুষ ও পশুকে তিনি 
অগ্রাহ্া করিতেন, সেই পশুরই মধ্যে একজন বাঁনররাজ বালীর হাঁতে একবার 
তাহাকে রাঁতিযত লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল । আরও দুই-একবার তিনি অপদস্থ 
ইইঘাছিলেন, কিন্তু মোটের উপর প্রবল প্রতাঁপেই রাজত্ব করিতেছিলেন। 
এই রাবণেরই ভগিনী হর্পনখা । একমাত্র ভগিনী-_সৃতরাং আদরের । 
তাহার উপর একবার না জানিয়া স্থপর্নখার হ্বামীকে রাবণই মারিয়া ফেলেন, 
সেইজন্ সুর্পনখার কাছে রাবণ একটু লজ্জ্বিতও ছিলেন । 
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ুতরাং সুর্পনখার লাঞ্ছনা ও স্বজন হত্যার-সংবাদে কুদ্ধ হইয়! রাবণ ভখনই 
প্রতিশোধ লইবার জনত ক্ষেপিয়া উঠিলেন। কিন্ত সোজাম্থজি যুদ্ধ না! করিয়া, 
রাম ও লক্ষথকে সাংঘাতিক ভাবে জঙ করাই হইল তাহার উদ্দেন 
এবং তিনি সেই'মতলবই আঁটিতে লাগিলেন । 

সেই যে তাড়কার পুত্র মাঁরীচ--যে রামের হাতে একবার মরিতে মরিতে 
বাচিয়া গিক্লাছিল--রাবণ শেষ পর্যন্ত তাহারই শরণীপন্ন হইলেন। মারীচ 
অনেক রকম জাহু জানিত । রাবণ তাহাকে অন্ুবোধ করিলেন, তুমি দোণার 
হরিণের রূপ ধরিয়া একবার রাম-মীতার সুখ দিয়! ছুটিয়া পলাইহা যাও । 

মারীচ সভম়ে থাড় নাঁড়িযা কহিল, সে আমি পারি না! রাম হজ. 
মানুষ নহেন, তাহা আমি ভালভাবেই জানি। পুনরায় তীহার মহিভ আলাপ 
করিবার আমার ইচ্ছা নাই। 

তখন রাবণ ভ্তুদ্ধ হইয়! বলিলেন, তৃষি যদি আমার কথা ন! শোন, তাহা' 
হইলে আমি এখনই.তোমাকে মারিয়া ফেলিব। 

মারীচ দেখিল, তাহার আলক্গ সময়ের আর দেরি নাই | হয় তাহাকে' 
রামের হাতে মরিতে হইবে, নহিলে রাবণের হাতে) রাঁবণের হাতে মরার 
চেয়ে রামের হাতে মরাই ভাল। বিশেষ করিয়া সেখানে তবু পলাফুনের 
হৃযোগ আছে, কিন্তু এ ষে একেবারে সাক্ষাৎ মৃত্যু! সে অগত্যা সম্মত হইয়া 
কহিল, আচ্ছা তাহাই হইবে । তুমি যাহা বলিতেছ আমি তাহাই করিব। 

তখন রাব্ণ তাহাকে সব বুঝাইয়া দিলেন । 


রাম, লক্ষণ সীতা পঞ্চবটাতেই আছেন। 

একদিন তিনজনে কুটীর-সম্মুখে বশিয়া আছেন, হঠাৎ একটি সোনার 
হরিণ এক বন হইতে বাহির হইয়া অন্ত বনে প্রবেশ করিল। সীতা রামকে, 
বলিলেন- নাথ, হরিণটি আমায় ধরিয়া দাও । 


পা রামায়ণ 


পীপানপািস্ ৯০৯ বসি টিিটিনিনিকীজি নন নর 





প্রথমটা রাম, বলিলেন, হরিণ কখনও সৌনার হত? ওটা নিশা 
কাহারো মানা! 

কিন্তু সীতার বড় সই হবিণটি চাই 1 

সীতার আবদার ত বাম অগ্রাহা করিতে পারেন নাঁ। সীতার যত স্ত্রী 
জগতের কয়জন পুরুষের ভাগ্যে জুটিরাছে ? রাজার নন্দিনী, রাজার ঘরণী 
হইয়াও স্বেচ্ছায় তিনি এই দারুণ বনবাঁস-কষ্ট সহিতেছেন ৷ তাহার আবার 
রক্ষা করিবেন না? বাস্তব পক্ষে স্বর্মুগ হয় না, রামচন্দ্র তাহা জানিতেন। 
দ্বিধা তাহার মনে যথে্টই জাগিয়াছিল, ভবে হইলেও হইতে পারে, এই 
ভাবিয়া এবং সীতার অন্থরোধে তীর-ধছক-হস্তে মুগ বে বনে প্রবেশ 
করিয়াছিল, সেই বনে তিনি প্রবেশ করিলেন । 

সেট! সতাই মগ নয়-রাবণ-রাজা মাযা-যুগ দেখাইয়া রামকে সীতার 
নিকট হইতে দূরে লইয়া গিয্াছিল। রাম যত যান, মুগ ততই দৌডিয়া 
গভীর বনে প্রবেশ করে! রাম যখন অনেক দুরে আসিয়া পড়িয়াছেন, 
তখন মায়া-সুগ অনৃশ্য হইয়া গেল। রাঁষ আরও বেশী করিয়া! অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন সীর্ভার অন্ুরোধ--হুরিণটা জীবস্তই চাই। স্বতরাং তিনি 
'ীরও লিক্ষেপ করিতে পারিতেছিলেন না) 

এদ্রিকে রাবণ নিজে_-যেখান হইতে সীতা ও লক্ষণ শুনিতে পান সেইরকম 
একটা স্থানে আদিয়া--রামের গল'র শ্বর নষ্কল করিয়া বিলাপ করিতে 
লাগিলেন, হা সীতা, হা লক্মুণ, আর বু'ঝ ফিরিতে পারিলাম নাঁ-আর বুঝি 
তোমাদের সঙ্গে দেখা হইল না! 

সীতা এন্বর শুনিয়া বড় ভয় পাইলেন ও লক্ষণকে রামের উদ্দেশে যাইতে 
বারবার অন্থরোধ করিলেন। কিন্তু লক্ষণ ভয় আদৌ পান নাই) কারণ 
ভিনি জানিভেন, রামচন্দ্রের অনিষ্ট করা! কাহারও সাধাযত্ত নহে । তাই 
সীতার কথ! তিনি না রাখিয়া ীতাঁর রক্ষণাবেক্ষণেই নিযুক্ত রহিলেন। 





রামারণ-পৃ: ৭৬ 


৮ রামায়ণ 


তখনও রামের কণ্ঠের 'হা সীতা, হাঁ লক্ষণ বিলাপ-ধ্বনি শোন! 
যাইডেছিল। নীতা অত্যন্ত কাতরভাবে অনুরোধ করিয়াও যখন লক্মণকে 
রামের লাহাঘো হি পারিলেন না, ভখন অত্যন্ত কটু কথা বলিয়া 
লক্ষ্ণকে তিরঙ্কার করিলেন। সে-ভিবস্কার লক্ষণের প্রাণে শেলের মত 
বাজিল। লক্ষণ ধন্থুকের ধারা মাটিতে রেখা কাটিয়। একটি গণ্ডি করিয়া 
দিলেন এবং নীতাকে দেই মন্পূত গ€ড হইতে বাহিরে যাইতে নিষেব করিয়া, 
তখনই বন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । 

রাবণ জানিতেন যে, ঠিক ইহাই হইবে । তাই যতক্ষণ না লক্ষণ 
সীতাকে কুটরে একাকী ফেল! রামের সন্ধানে যাইলেন, ততক্ষণ তিনি 
 বনেই লুকাইযা রহিলেন। লক্ষণ চলিত যাইতেই, সাব বনবাসী ভিঙ্ুকের 
মত পোষাকে সাজিয়! সীতার মগুখে আমিয়া ভি্কা চাহিলেন। 

সীতা, তখন রামের জন্য আকুলি-বিকুলি করিতেছেন-ভিক্ষা দিবার 
সময় তাহার নয়। তিনি শুনতেই পাইলেন না। রাবণ পুনঃ পুনঃ ডাক 
দিয়াও সাড়া না পাইপ, চীংকার করিয়। বলিজেন--তবে কি গৃহস্থের ছা 
হইতে ভি্কুক ফিরিয়া যাইবে? 

এ-কথায় সীতার চক ভাজিল। দার হইতে শত হস্তে ভিক্ষুক ফিরিবে ! 
এসে যে বড় অমঙ্গলের কথা । সীতা আদর্শ হিন্দু নারী, তিনি কি তাহা 
হইতে দিতে পারেন? ফিরিয়া দেখিলেন, ভিক্ষুকই বটে। 

বলিলেন--একটু ড়া ভিক্ষা আনিয়া দিতেছি। 

কুটির-ম্ধা হইতে সীতা! অর্ধ্য সাঁজাইয়। আনিয়া ভিক্ষুককে সম্বোধন 

করিয়া বলিলেন-সরিরা আইস, আমি ভিক্ষ। আনিয়াছি। 

ভিক্ষুক নড়িলেন না; সেইখানে দাড়াইাই বলিলেন, ঘরের বাহিরে 
'আসির। ন! দিলে আমি লইতে পারিব না। তুমি আসিয়া দিয়া যাও | 

মীতা কি করেন, অগত্যা তাহাই করিলেন। কুটির ছাড়িয়া তিনি 
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অরণ্যকাণ্ড এর 


শিপ লা সপিলিসিলাস্িা্পপীপসপিপী পিতা নপক সানির সি সিল সখা পাশা সিসি শক ও পি পাস সা ২ ক সী কবরের 
শপ 


ভিক্ষুকের কাছে আসমা দাড়াইলেন । আর ধার কোথা? রাবণ  তীহাকে 
বগলের মধ্যে চাপিয়া ছুটিতে লাগিলেন। নীতা চীৎকার করিয়া কীদিয! 
উঠিলেন-*'কোথায় সর্ধগুণবান স্বামী রমচন্ত্র! কোথায় আমার অন্গত 
দেবর লক্ষণ]! তোমরা কোথাম আছ? ছুটিয়া আইস! দেখ চোরে 
সীতাকে চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছে ॥ হে শ্বামিন্‌, হে লক্ষণ! ভোমরা 
কোথায়! তোমন। কোথায়! 

সে-কান্নায় রাবণের দৃকৃপাতও নাই?) তিনি বো ধো শবে ছুটিয়া 
চলিয়াছেন ৷ কখনও তিনি মাটির উপর দিগাই যাইতেছেন। কখনও-বা রাক্ষল- 
ময়া-বলে শৃল্ট-পথেই চলিয়াছেন। 

সীতা কাদিতে কাদিতে যাইতেছেন, হায় হায়! কেন মরিতে স্বর্ণ মগের 
উপর আমি লোভ করিতে গিয়াছিলাম ! রাম ও লক্ষণ হ্ব্ণ-মুগ ধরিতে না 
গেলে, পৃথিবীতে একূপ লাধ্য কাহার হইত যে স্্ধ্যবংশের বধূকে চুরি করিয়া 
লইয়! পালায়? হে দীনের বন্ধু, বিপন্লের উদ্ধার-কর্তা ভগবান্‌, তুমি ত সব 
দেখিতেছ, তৃমি ত সর্ধশক্তিমান, তুমি দয়া করিয়া এ-সংবাদ আমার স্বামীকে 
জানাইয় দাও! হো বিশ্বভ্রমণকারী বায়ু, আমার রামচন্দ্র কোথায়, তাহা ভ 
তোমার অজান! নাই_তুমি তাহাকে -ত্রায় সংবাদ প্রদান কর। হে পৃথিবীর 
চক্ষ সুর্ধাদেব, আমার প্রির়ুতমকে ত তুমি দেখতে পাইতেছ_-দা করিয়া 

তাহাকে বল যে, তাহার সর্ধস্থ দস্থটতে অপহরণ করিয়া লইয়া ঘাইতেছে ! 

দয়া করিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দাও, বলিয়া দাও-- এই দিকে-_-এই দিকে ! 
হেনদি! তুমি ত লব দেশে যাও, সকলকেই দেখিতে পাও, তুমি আমার 
কামচন্দ্রকে বল, দস্থ্য সীভাকে লইয়া এই পথে পলাদ্ন করিতেছে ।-_-সীত 
নিজেও তাহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি খুলয়া এক-একখানি করিয়া ফেলিতে 
লাগিলেন? মনে আশা, এই গহনা দেখিয়াই রাম ও লক্ষণ দহ্থণর গতি- 
নির্দেশ করিতে পারিবেন! 


৮৯ রামায়ণ 


পিপি পির লিপ লা এ পি 


রাবণ এখন শৃষ্ঠ দিয়া চলিতেছেন । সীতার বিলাপ-ধ্বনে আর পৃথিবী 
হইতে শোনা যাইতেছে না--দীতাও হতাশ, হইয়া! গড়িলেন। 

জটামুর কথ! মনে আছে কি? দৃশরথের বন্ধু জটায়ু? সেই জটায়ু 
শু দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন। হঠাৎ রমণী-কষ্ঠের কাল্জার শব শুনিয়া তিনি 
যে-দিক হইতে শব আসিতেছিল, সেই দিকে গেলেন। মীত্তার ক চিনিতে 
তাহার বিলগ্ব হইল না। জ্টাযু তীহার পাখা দিয়া রাবণের পথরোধ 
করিয়া বজ্ুনির্ধোষে কহিলেন, পাপিষ্ঠ। দশরথের পুত্রবধৃকে লইয়া কোথায় 
যাস? জানিস্‌ ন! যে জটায়ু এখনও বাঁচিয়া আছে? 

রাবণ বিপদ দেখিয়া নিজমৃদ্তি ধরিলেন | দশ মু, কুড়ি বাহ-বিপুল সে 
চেহারা! কিন্তু জটাযুর বিক্রমও ত সহজ নয়! তিনি ভয় পাইলেন না, বরং 
বিশাল পাখা নাড়িয়া! সবেগে রাবণকে আক্রমণ করিলেন । 

তখন উভয়ে ভীধণ যুদ্ধ বাধিল। রাবণের হাতে অন্তর, টায়ুর শুধু নখ 
ও দস্ত ভরসা । তিনি ভাহার দ্বারাই রাবণের মুগ্ুগুলি ছিড়িয়া ফেলিতে 
লাগিলেন, কিন্তু মায়াবলে তাহার তৎশাত মুড পুনরায় গজাইয়া উঠিল । 
নিরস্ জটাযু পুনঃপুনঃ অস্্াঘাতে ক্রমশ: দুর্বল হইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু 
তবুও রাবণ প্রমাদ গণিলেন, কারণ অস্ত্র থাকা সত্বেও এই বিরাট পাখাঁটি 
তীহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয্প'ছলেন। 

কিন্তু দীতার ঘদৃষ্ট মন্দ] হঠাং এক সময়ে এক সুযোগে রাবণ জটামুর 
একটি পাখা কাটিয়া দিলেন। জরটাযু আর শৃন্তে থাকিতে পারিলেন না, রদ্- 
বমন করিতে করিতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রাবণ এবার নিকদেগে সীতাকে 
লইয়া লঙ্কায় পৌছিলেন। 

এদিকে অনেক চেষ্টা করিয়াও খন হ্বর্ণ-মুগটিকে ধরিতে পারা গেল না 
রাম তখন হরিণটিকে বাণ-বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় দেখা গেল, 
সে আর কেহ নয়__মারীচ। রাম ভ্রতপদে গৃহ-মুখে ফিরিতে লাগিলেন। 











অরণাকাণড ৮১ 


পথে লক্ষণের সহিত দেখা হইতে রাম সীতার জন্ত উদ্দিন হইয়া উঠিলেন। 
সীতাকে ফেলিয়া আসা অগ্তার় হইয়াছে বলিয়। লক্ঘণকে তিনি তিরস্ারও 
করিলেন, কিন্তু তখন আর উপায় কি? 
দু'জনে ছুটিতে ছুটিতে ঘরে আসিয়া দেখিলেন, তীহারা যাহা আশঙ্কা 
করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে_-কুটির শূন্য, গৃহলক্ষমী সীতা গৃহে নাই। 
উভয়ে মিলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ডাকাডাকি করিলেন; নীতা! আপিলেন 
না। রামচন্দ্র প্রাণপধ চীৎকার করিয়া! ভাকিলেন--পীতা ! সীতা! আমি 
ভাকিতেছি। সীতা, তুমি কোথায় আছ? উত্তর দাও, উত্তর দিয়া আহার 
গ্রাণ ঝাচাও! সীতা! সীতা! 
বন শৃনত প্রতিধ্বনি ফিরাইয়া দিল"'*সীতা ! নীতা! 
লগ্মণের যনে গোড়! হইতেই কেমন একটা সন্দেহ জাগিয়াছিল। তিনি 
বলিল্ন লন, অংমার কেমন ভাল বোধ হইতেছে ন1] কেন দুষ্ট সীতাকে 
হরণ করিল না ত? 
রামের মনেও সেইশপন্দেহ জাগিয়াছিল। তখন দুইভাই বন-পথ ধরি! 
অশ্র গদগদকণঠে সীতার নাম করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। কিয় 
আদিয়৷ এক স্থানে একটি বলয় কুড়াইয়া পাইলেন! সীতা এ-বলয় পরিতেন-_ 
উভয়েই চিনিতে পারিলেন। তবে আর কোন ভুল নাই--সেই সর্বনাশই 
হইয়াছে । নিশ্চয়ই কেহ সীতাকে হরণ করিয়া! লইয়। গিয়াছে । 
“প্রৃতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল। 
দেখেন সর্বত্র রাম হইয়া! ব্যাকুল ॥ 
পাতি পাতি করিয়া! চাহেন ছুই বীর। 
উললটি পালটি ঘত গোদাবরী তীর | 
গিরি গুহা দেখেন মুনির তপোৰন। 
নানাস্বানে শীভারে করেন অন্থেষণ ॥ 


৮হ য্ামারণ 


এইরূপে একস্থানে যান শতবার | 
ভথাপি না পান দেখ। শ্রীরামূ সীতার | 
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আখি । 
রামের ক্রন্দনে কানে ব্ন্য পশু পাখী ॥ 
রামের আশ্রমে আসি হত মুণিগণ | 
রাষেরে কহেন কত প্রবোধ বচন ॥ 
উপদেশ বাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম । 
সদ। মনে পড়ে সে লীতার গ্তণগ্রাম ॥ 
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন তূমিতলে । 
করেন লক্ষণ বীর শ্রীরামেবে কোলে ॥ 
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে । 
হাহাকার বারে বারে করে দেবলোকে ॥ 
বিলাপ করেন রাম লক্ষণের আগে । 
ভুলিভে না পার শীতা সদা যনে জাগে । 
কি কহিব কোথা যাব অনুজ লক্ষণ । 
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ ॥ 
মন বুঝবারে বুঝি আমার জনক । 
লুকাইস। আছে কি লক্ষণ দেখ দেখি | 
বুঝি কোন যুন-পত্তী নহিত কোথাস। 
গেলেন জানকী না জানাইফা আমার়॥ 
গোদাবরী তীরে আছে কমল কানন । 
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ॥ 
পল্মালয়া পন্মমুখী মীতারে পাইয়া । 
রাখিলেন বুঝি পন্মবনে লুকাইয়া ॥ 
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চিরদিন পিপাঁসিত করিয়া গ্রয়াস। 
চন্রলা মে রাহ করিল কি গ্রাম . 
দেখরে লক্ষণ ভাই কর অন্বেফ। 
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন 
আমি জানি গঞ্চবটা অতি পুণ্যস্থান 
তেই সে এ বনে করিলাম অবস্থান ॥ 
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে । 
শ্্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে। 
শুন পশু মুগ পক্ষী শুন বৃক্ষলতা | 
কে হরিল আমাৰ সে চন্দরমুখী সীতা ॥” 
আর কিছুদূর চলিয়া আর একখানি গহনা পাওয়া গেল। হায়? হায়? 
অনৃষ্টে এও ছিল। আঁবার চলিলেন! সে পাষণ্ড যেই হোক, তাহাকে 
শান্তি দিয়; সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিতেই হইবে। রাম ও লক্ষণ 
উর্দস্থাসে ছুটিলেন। ॥ 
ছুটিতে ছুটিতে এক জারগাঁয় আদিয়া জটামুকে দেখিতে পাইলেন । 
পথের ধারে পড়িয়া জটাযু ধুকিতেছিলেন--ডাকিলেন, কে? রাম? 
পিতৃ-বন্ধু বলিয়া জটাঘুকে ইহারা কাকা বলিয়া সম্বোধন করিতেন ১ 
বলিলেন-_-হ্যা কাকা, আমরা রাম ও লক্ষণ। আপনি এখানে এ-অবস্থা় 
পড়িয়া কেন? ূ 
জটায়ু বলিলেন, লঙ্কার রাঁজা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে-_ 
আমি বাধা দিয়া ছিলাম, কিন্তু কৃতকার্ধয হই নাই ।--এইটুকু বলিয়াই তাহার 
গ্রাণ দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। রাম ও লক্ষণ পিতৃব্যের মৎকার করিয়া, 
আবার সীতার অন্বেষণে চলিলেন। 
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কিজ্তিন্ব্যাকা্ড 


কিকিদ্ার রাল্লায ছুই ছেলে--বালী আৰ স্বম্বীব। ছুই ভাইয়ে বছ- 
'দিনের বিবা ছিল। বালীর গায়ে জোর বেশী, বালী বেশী বুদ্ধিমান, তাই 
গরীব ভাহার সঙ্গে পারিযু। উঠিল ন1--বালী গ্রীবকে মারিয়া-ধরিয়া রাত 
হইতে বাহির করিয়া দিল) সুতীব যনের ছুঃখে খথ্যযৃক পর্ষতে আনিয়া 
বাম করিতেছে । বাঁলীকে তাহার এখনও ভারি ভয়; সদাই সে সন্ত 
থাকে..কথন বালী নিজে আসিয়া ব! লোক পাঠাইয়া তাহাকে মারিয়া কাটিয়া 
ফেলে-_এ-ভর তাহার সর্বদাই 

সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে রাম ও লক্ষণ এই কিছ্িদ্ধ্যায় আনিয়া, 
যেখানে সুগ্রীব প্রভৃতি লুকাইয়া ছিল সেইখানে উপস্থিত হইলেন! ভাহাদের 
শৃশ্ট আকৃতি ও বীরজনোচিত চেহারা দেখিয়া সুগ্রীবের মন্ত্রী হনুমান 
ভাহাদের অভার্থনা করিয়া ডাকিয়া আলিল। তখন লক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রে 
পরিচদ্ব দিলেন । 

রাম ও লক্ষণের না ও তীহাদের বারত্ব-কাহিনী না শ্রনিয়াছে কে? হর- 
ধ্থভঙ্গকারী রাম, পরশুরামক্জ়ী রাম, পিক-সত্য-পালনে বনবাসী রাম এই 
সম্ুথে! স্ুগ্রীব কাঁদিতে কাদিতে রামের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। 

আগেই বলিয়াছি, স্বগ্রীবের এক বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিল, তাহার না 
হঙ্গমান। হমুঘান বড় বুদ্ধঘানা। সে স্ুগ্রীবকে বলিল, রাজা, এত 
দিন ধরিয়া বালীর থে সব অভ্যাচার সহিয়াছেন, এইবার সে সকলের প্রতিকার 
হইবার আশ' হইয়াছে! রাজী, রাষ ও লক্ষণ আপ্নার সহাঁর থাকিলে, আপনি 
পৃথিবীর রাজ্য অধিকার করিতে পারিবেন। উহাদের পা ধরিয়া বলুন, 
"আপনার! যাহা বলিবেন, তাহাই করিব-- আপনারা আমার প্রতি প্রসঙ্গ হৌন। 

ুগ্রীব ভাহাই করিল। 


৮৬ রাঁমাধণ 

রাম সথ্লীবকে আশ্বস্ত করিয়া! কহিলেন স্ুত্রীব, আর বেশী বজ্তে 
হইবে লা বল, তোমার কি দুঃখ? 

সথগ্রীব বূলিল-- প্রত, আপনাদের দেখিয়া আমার চেয়ে আপনাদের 
অর্ধিকতর বিপন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে । অগ্রে আপনার কথাই বলুন। 

রাম তখন সীতা-ভরণ-বৃত্তাস্ক বলিলেন । শুনিয়! সুগ্রীব বলিল--তবেই 
ঠিক হইগাছে। সেদিন একটা রাঁক্ষদ কোনও স্ইীংলোককে লইয়া যুইতেছিল 
বটে! এখন দেখিতেছি, তিনিই সীতা । তিনি এইখানেই ভীহার গায়ের 
একখানি গহনা আর ওড়না ফেলির! দিয়াছিজেন, আমরা তাহা কুড়াইয় 
রাখিয়াছি। এই দেখুন। 

রাম যখন মায়ামগ ধরিতে যান, তখন সীতার গারে এই ওড়নাটিই দেখা 
গিরাছিলেশ বেশ মনে আছে | গহনাও সীতার! 

লক্্রণ গহন! ও ওড়না দেখিয়া কালকের মত টাকার করিয়া কয়! 
উঠিলেন। রাদেরও অনুর কীদিদেছুল, তিনি অতি কষ্টে অশ্ রোধ 
করিতেছিলেন । | 

হুগীব বলিল-বদ্ু, আসি শপথ করিরা বলিতেছি, সীতা উদ্ধার 
কবিবই ! রাবণ যত বড় রাঙ্ষদ আর যত কড় বীরই হৌক, আমার কানর- 
সৈন্তের সঙ্গে কিছুতেই সে পারিবে না। আমরা তাহাকে মারিয়া, দেবীকে 
উদ্ধার করিয়া আনবই! 

রাম স্থগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন বু, এইবার তৌমার দুঃখের 
কথ! আমাঁকে খুলিয়া বল। আমি দেখি, তোমার জন্য আম কি করিতে 
পারি? 

সগ্রীব সে-পর্থান্ত বালীর নিকট হইতে যত নির্ধাতন পাইয়াছিল, 
মবিস্তারে রামচন্দ্রের নিকট তাহা বলিল। সে-হে তাহাকে রাঙ্গা হইতে 
তাড়াইয়া দিয়াছে; তাহাও বলিল । 
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শুনিয়া রাম বলিলেন--ভাই স্ুগ্রীব। আমি তোমাকে কিক্কিদ্ব্যার সিংহাসনে 
বসাইব, প্রতিষ্তা করিলাম ! 

তখন উভভদেই অপন-সাক্ষা করিয়া বনধুত্-বস্ধনে বন্ধ হইলেন । 

তাহার পর স্বগ্রীব সদ্লবলে কিছিন্ধায় গির! বালীকে যুদ্ধে আহবান 
করিল। বালী তআর বাম-লক্ণের সংবাদ জানিত না! অন্যবারের মত 
স্গ্রীবের আশ্ফাঁলন বৃথ। ভাবিরা, “ড়া, দাড়া, তোকে মজা দেখাইতেছি”__ 
বলিয়া! রুখিয়া আসিল! 

তখন দুইজনে মন্ল-যদ্ধ বাধিয়া গেল । 

কিন্তু রামচন্দ্র মুশকিলে পড়িলেন। কথা ছিল, রা আড়াল হইতে বাঁণ 
মারিয়া বালীকে মারিয়া ফেলিবেন) কিন্তু ছুই জনকেই এক রকম 
দেখিতে--রাম কাহাকে বাঁণ মারিবেন? ফলে তিনি'চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া 
রহিলেন। 

সুগ্রীব বালীর হাতে যৎপরোনান্তি নির্যাতিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া 
খুব রাগারাগি করিতে লাগিল, কিন্তু রামচন্দ্র তখন তাহাকে বাাপারটা 
বুঝাইয় দ্রিলেন। বলিলেন, কাল তুমি গল! একটা! মালা পরিয়া! যাইও, 
যাহাতে আমি তোমায় চিনিতে পারি। 

পরদিনও বালী খুব তক্ছিলাভতে যুদ্ধ করিতে আদিল, কিন্তু কিছুক্ষণ 
যুদ্ধের পর স্ুগ্রীব যেমন হারিয়া যাঁর যার হইল, সেই সময় রামচন্দ্র বাণ 
ছুঁড়িলেন_ বালী সঙ্গে সঙ্গে ভূনিতলে লুটাইয়া পড়িল। লুটাইয়া পড়িব'র 
সযয় সে রামকে দেখিতে পাইল; দেখিতে পাইয়া রমিকে ধিক্কার দিয়া 
বলিল--তোমার হাতে দেখিতেছি বীরের অস্ত্র, ধন্তর্বাণ; কিন্তু তুমি কেমন 
বীর, তাহা ত বুঝিলাঁম না! আবাদের দু'জনে লড়াই হইতেছে, তুমি 
পশ্চাৎ হইতে আতভামীর মত তীর মার-কেমন তোমার বীরত্বের 
অভিমান? 





৭৮৮ রাারণ 


সপাপীসটিিসপপািশ পিপি এপ পাপা, ৯৭ ৮৯ এ পালা পাত ৯ তত ৮০ তসপা তত পালক পরি পাকি স্পা শাসিলাসপাপতিত শতশত 


রাম বনিলেন__তুমি পাপী, তুমি ও অসৎ, , তোমাকে ৰ্ধ করিলে পা পাপ 
নাই--পুণা আছে। 

বালীর মৃত্যু হইল । রামচন্দ্র গুগ্রীবকে রাক্স! ও বালীর পুত্র অঙ্গদকে 
যুবরাজ করিয়া! দিলেন ! 

গরীব প্লাজা হইয়াই সীতা উদ্ধারে মন দিল । সম্মুখেই বর্ষাকাল বলিয়া, 
বাধ হইয়া কয়েক মাস বসিপ্না থাকিতে হইল। তাহার পর সে যেখানে 
যত বানর ছিল, সব ডাকিয়া আনিল। রাবণ লঙ্কার রাজ! হইলেও, সীতাকে 
লইয়া গিয়া যে কোথায় রাখিয়াছেন, ভাহার কোনই স্থবিরতা নাই; তাই 
থগ্রীব দেশের চারিদিকে দূত পাঠাইয়া দিল? স্থগ্রীবের মন্ত্রী হুমানও 
সীতার অন্বেষণে গেল। রামচন্দ্র হমুমানের হাতে একটি আংটি দিয়া 
বলিলেন, এই আমার নিদর্শন; যদি সীতার দেখা পাও, এই নিদর্শলটি 
দেখাইও। তাহা হইলেই তিনি ভৌমাকে আমার লোক বলিয়া চিনিতে 
পারিবেন । 

হনুমান আংটি লইয়! রামকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান 'করিল। 

তিন দিকে অধ্বেষণ করিয়া তিন দিকেরই দূত ফিরিয়া আসিল । 
তাহাদের শু মুখ দেখিয়াই রাখ ও লক্ষণ বৃঝিলেন যে তাহার! সীতার সন্ধান 
পায় নাই। কেবল দক্ষিণ দিকের দূত ফিরে নাই_-আশা এখনও সেই 
দিকেই আছে। 

সেই দিকেই হনুমান গিয়াছিল | হনুমান দক্ষিণ-গ্রদেশের সমস্ত স্থান 
তন তন্ন করিরা খুঁজি খুঁজিযা, সমুদ্রের ধারে আসিয়া ধাড়াইল। তাহার 
ইচ্ছা_-এইবার লঙ্কাটা ঘুরিয়া দেখিরা আসে। কিন্তু মাঝে যে দুম্তর 
সমদ্ু 

হুযান অনেক. 'জবিল, কিন্তু সমূত্র গার হইবার উপায় করিতে পারিল 

৷ আট টাটা না দেখিয়া সে ফিরিতেও পারে না। হনুমানের 


কিছিদবাকাও ৮৪ 


এপার ছল লা কা ৯ ৯ ১০ পিসি পাশা পাটি বালতি লা লািল লিপি ৪ ৯ ২৯ লীশক উিশতিল টিপা এ সিরা ও এাসীসিলািশাছি এ ৯পাসি লাছণাত পিল সিটি পস্পসিপা সতী ওলা সপ? পল ওলা সন পপ এ 


সঙ্গে আরও কয়েকজন যানর ও আস্বন ছিল। সকলেরই যত হইল যে, 
লগ্ধাটা দেখিয়। আসাই উচিত । কারণ যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 
মনে হয় রাঁবণই সীতা! হরণ করিয়াছে। কিন্তু অন্তরায় এ সমুদ্র। পার 
হওয়া যায় কি করিয়া? 

হনুমান বলিল-আমি দেখি, কোন মতে সমৃদ্ট! পার হইতে পারি 
কিনা! ভোমরা সব এইখানে অপেক্ষা কর--আমি না আসা পথ্য 
কোথাও যাইও না । 

জান্থবান ও বানরগণ তাহাতেই স্বীকৃত হইল | হৃমুমান মহেন্্পর্া্ত- 
শিখরে উঠিল। পাহাড়ের উদ্চণূঙ্গ হইতে লাফ দিয়া সমুদ্র পার হইবে-_ 
ইহাই তাহার ইচ্ছা | 

পাহাড়ে উঠিরা সে নিজের দেহটাকে খুব বড় করিল 7 এমন বড় করিল 
যে, তখন তাহার দিকে চাহে কাহার সাধ্য ! 

সুরশ| নামে এক নাগিনী তাহার এ বিকট ফোলা চেহারা দেখিয়া যত 
এক ই! করি তাহাকে গিলিতে গেল । হনুযান তাহার চুল ধরিয়া ছুঁড়িয়া 
ফেলিয়া দিল। আর এক রাক্ষপী ভগ পাইয়া হমুমানকে খাইবার জন্য হা 
করিধা দাড়াইল। হনুমান ইহাকে আর চুল ধরিয়া ছুঁড়িল নাঁ_সুড়ুক করিয়া 
তাঁহার পেটের মধ্যে ঢুকিছা পড়িল। তারপর রাক্ষপী যেন মুখ বন্ধ 
করিয়াছে, অমনি হনুমান রাক্ষনীর পেটের চামড়া, নাড়ী-ভুঁড়ি লব ছিড়িয়া 
বাহির হইয়া পড়িল । বাক্গসী মরিয়া! গেল। 

বে করুয়া গাটা বাড়ির লইয়া এইবার হনুষান এক লাঁক দ্লি। 

বিরাট তাহার গণ্তি! নিমেষে সে বাবণের রাজধানী স্র্লঙ্কায় আসিরা 
€পৌছিল। 


মুঙ্গরকাও 


সন্ধা যথন হয হু তখন হনুমান লঙগায় পৌছিল। 

লঙ্কার ঘণর ঘরে সে সীতাকে খৃঁজিয়া বেড়াইল, কোথাও মীর দেখা 
পিল না। ছোট একটি মর্কটের আকার ধরিঘা খন সে রারণ-রাজাঁর 
বাড়াতে ঢুকিল। সেখানেও সে পাতি পাতি করিয়া অন্ধ করিলে কিন 
সীতাকে খুঁজিয়! পাইল না। 

ইনমান মানের ছুংখে বাহির হইছ! যাইতেছে, এন সয়ে চোখে পড়িল 
এক অশোক-বন ! 

নে হইল, মেই বনে একটি যেন মানুষের মেদে। আর ভীহাঙে ঘিবি! 
হিয়াছে একদল রাঙ্ষমী! 
ট উকি মারিয়া দেখিল-ঠিক ত। নীতাই! 

মর্কট বুঙগের অন্তরালে লুককাইয়া লুকাইয়! দেখিতে লাগিল, মানুষের মেয়ের 
মত যে মেয়েটি-তিনি নিশ্চয় সীত1- মুখ নীচু করিয়া কারিতেছেন। আর 
রাক্ষমীরা কাল দুখের সাদা সাদা দাঁত বাহির করিয়া, তীহাকে কি সব 
বলিতেছে। ইহারা চেড়ী। সীতাকে পাহারা দিবার জন্য রাবণ ইহাদের 
রাখিয়াছিলেন। মেয়েটি ভাহাদের কথায় আরও ফেল বেছী কই পাইতেছেন, 
এমনই বোধ হছে লাগিল। 

থানিক পরে 

রাঙ্মীর! মেরেটিকে ফেলিয়া কিছুক্ষণের জন্য অন্বা কোথায় গেল, আর 
ইনযানও গাছের আড়ার হইতে বাহির হইয়া আসল। কি বলিয়া লীতার 
সঘুখীন হয়। এই সমশ্যাই ছম্বমানকে বিব্রত করিয়া তুলিল 1 অবশেষে হনুমান 
বুদ্ধ করিয়া বল্লি-শ্ররামচন! 


গা 


হু 
যু 
য় 
য় 
যু 
শ 





৯ রামাহণ 


টি এসনস্লা পদ তর তর তীর ক পাপ টি ০৫ ০৫ প॥লপা এরা সাপ রী 


মীতা চমকিয়া উঠিলেন। | 

হচুমান তাঁহাকে প্রণাম করিয়! রাম-প্রদত্ত আ্টটটি বাহির করিয়া! সীতার 
সন্মাথ ধরিল। সীতা এক-দৃিতেই সে আংটি চিনিতে পারিলেন। 
আংটটি লইয়া মাথায়, বুকে ঠেকাইলেন। সীতার চক্ষু জলে ভাসিয়া 
গেল । 

এত দিনে কি রাঁষের যনে পড়িল অভাগিনী সীতাকে। 

হনুমান কীদিল; কাঁদিয়া সব বৃত্তান্ত তাহাকে খুলিয়া বলিন।। বলিল-- 
মা, আর আমরা ভাবি না 1 আপনাকে হখন দেখিতে পাইয়াছি, আপনার 
যখন সন্ধান পাইয়াছি, তখন আর ভাবি না, রাধণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া 
আপনাকে আমর1 শী্তই এখান হইতে লইঘা ধাইব। ক'টা দিন আপনি 
কষ্ট করিয়া থাকুন মাঁ_তারপর এই রাবণকে আমরা দেখাইব, আমাদের দেবী 
চুরি করিবার কি সাজা! 

হনুমান সীভাকে প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিল | 

সীত1 তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন । 

হনুমান বলিল--মা, একটা কিছু নিদর্শন আমাকে দিন, প্রত শ্রীরামচন্্রকে 
'দেখাইব | 

মীতার মাথায় চুলের মধ্যে তখনও একটি মণি ছিল--সেইটি তিনি 
হন্থ্মানের হাতে দিলেন হনুমান সেটিকে মাথায় ধরিয়া, অন্ধকারে গাঁ 
টাকা দয়া অশোক-বন পরিত্যাগ করিল। 

পরিত্যাগ ত করিল, কিন্ব অথনি-অর্মন লঙ্কা হইতে কিরিয়া যাইবে 
দে? মনে হইল, একট! কিছু চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারিলেই যেন ভাল হয় 
কথায় বলে “বারে বুদ্ধি | সেই বুদ্ধি লাগাইতেও দেরী হইল না। হুয়া 
'তথন এক লাফে রাজার বাগানে উপস্থিত হইল-রাধ্ণ-রাজার বাগান 
ভাঙ্গা দিল, হাতী-ঘোড়া মারিয়া একাকার করিতে লাগিল । 


০৮ শিস তলত শা নি পাপী তা 7 এল পাপী রিকি 


সঙগরকাণ্ড ৯৩ 


পো পাস্তা সিনা 





'পতিশী শিট 








পাপ পলিপ 


হগ্নমান যেখানে লঙ্কার বাগান ধবংল করিল, কবি কৃতিবাল তাঁহার বড়, 
সুন্দর বর্ণন! দিয়াছেন-- 


ফল ফুল খায় বীর ছিড়ে আর পাতা।। 
উপাড়িয়া ফেলে গাছ কোথা বৃক্ষলতা | 
ডাল ভাঙ্গে হমুমান শব মড়মড়ি | 
আতঙ্কে রাক্ষম স্ব উঠে দড়বড়ি ॥ 
উঠি রাক্ষপগণ চারিদিকে চায়। 
অমূতের বন * দেখে কিছু নাহি তায় | 
নানান্্ গড়া শেল মুষল মুদগার | 

বছ অস্ত্র মারে তারা হন্ুর উপর | 

নানা অস্ত্র রাক্ষসের! ফেলে আত কোপে। 
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে ॥ 
কাপলেন হনুমান পবন-ননান | 

সবার উপরে করে গাছ বরিষণ]। 

গাছ লৈর! হনুমন যায় তাড়াতাড়। 
গাছের বাঁড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি ॥ 
হমমান যুঝে যেন মদ্মত্ত হাতী 1 

কারে মারে চাপড় কাহারে মারে লাখি ॥ 
দশ বিশ চেড়ী ধরি মারিছে আছাড়! 
মাথার খুলি ভাঙ্গে কাঁর চূর্ণ করে হাড়॥ 
প্রাণ লৈন্না কত চেড়ী পলাইল শ্রাসে। 
সীতারে জিজ্ঞাসে বাত্তী অতি ঘন শ্বাসে | 





+% আমের বল 


৯৪ রামায়ণ 


পি পা া্পতাতাশপাস্লি 


রাজবাড়ীতে হত প্রহরী ছিল, সবলকে সে চড় মারিয়াই শেষ করিয়া 
ফেলিল। ইহা শুলয়। রাবণ নিজের ছেলে অক্ষকে যুদ্ধে পাঠাইয়। দিলেন | 

হচ্যান অক্ষের পা ধরিয়া ছাড়িরা শৃন্যে পাঠাইয়া দিল-_ভাহার রথখানাকে 
গুঁড়া করিয়া ফেলিল এবং রখের আটট। ঘোড়াকে পিগড়ার মত ধরিয়া 
মারিল। 

সে-কাণ্ড চোখে দেখিলেও বিশ্বাস করা যায় না। যোটে একটা বানর! 
সেএই এত বড় লঙ্কাটার এই হাল করিল? রাবণ তাহার বড় ছেলে 
ইন্রজিংকে পাঠাইলেন। ইন্দ্রজিৎ ভয়ানক বীর। দেবতারাও তাহাকে ভয় 
করেন। ইন্দ্রজিং বানর মারিতে আসিলেন । 

বানর অনেকক্ষণ লড়িল, তারপর পারিল ন!। ইন্ত্রজিত্ের এক বাণে 
€সে আটক পাড়া গেল। 

তখন তাহাকে ধরাধরি করিয়া রাদ্রদভায় রাজার সম্মুখে লইয়া যঃওয়া 
ইইল | 

রাবণ জিজ্ঞাস! করিলেন, তুম কে ? কি চাও? কেনই বাঁ এরকম উপজ্ব 
করিলে? 

হন্তমান বলিল, আমি 'কাক্ষদ্ধারর রাজার দুত-রামচন্দ্রের সেবক । 
তোমার সঙ্গে দেখ করিতে আপিরাছিলাম। তোমার প্রহ্ণীরা দেখা 
করিতে দের নাই, তাই তাহাদের মারি দেখ করিতে যাইতে ছলাম। 

আম!র সঙ্গে তোমার কি দরকার? 

তুমি গ্রামের স্ত্রী সীতাকে চুরি করিয়া আনিয়াছ। ভানয় ভাল 
উহাকে আমার সঙ্গে ফিরাইয়া দাও, নতুবা তুছি মরিবে ! 

আমি মারব-বটে! তবে তুই-ই মর! 

রাবণ হুকুম দিলেন__এই বানরকে এখনি কাটিরা ফেলা হউক । 

রাবণের ছোট ভাই বিভীবণ চিরদিনই ধর্ধ চীর্ু গৌক। তিনি বলিলেন, 


হুনরকাণ্ড ৯৫ 


সাপ রা টা পা্পািিপিস্পিি অসিত ও নাসা সী ৯ পা কি সিল সিটি সি সিল উরস তিনি লালা সিল সদ সস 


দাদা, দৃতকে বধ করা অনুচিত-দূত চিরদিন অবধ্য। ইহাকে অন্ত 
দণ্ড দিন। 

দূত অবধ্য! এ-কথাটা রাবণ জানিতেন। বলিলেন, ভাল ! বধ করিয়া 
কাজ নাই। ইহার গেজে আগুন ধরাইয় ছাড়িরা দাও । মরে আগুনে পুড়িয়া 
নিজে মক্কক-_বাঁচে বাচুক, ক্ষতি নাই । 

--দও আগুন! 

হায়বে | এই আদেশ যে যাবণেরই সর্বনাশের কারণ হইবে, তাহা কে 
জানিত! 

গাঘায় গাদার কাপড় আসিল, পিপেন্ডরা তেল আলিণ। দিস্তা দিশা 
কাপড় ছি'ড়িয়া লেজে জড়াইয়া তেল ঢালা হইতে লাগিল । ফোটা সোটা 
লেজটি হাতীর শুড়ের মত হইয়া উঠিল; তেল জব জব করিতেছে, 
রাক্ষসের তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। আগুন দাউ দাউ করিয়া জলি! 
উঠিল। লেজে দাউ দাউ করিয়া! আগুন জলিতেছে, সেই অবস্থায় রাক্ষসেরা 
তাহাকে ধবাধাৰ কারবা রাস্তায় কেলিয়া দিল । 

আর হন্ুমানকে পায় কে? রামচন্দ্র নাম করিয়া, দিল সে এক 
লাফ! লাফে লাফে লঙ্কার গৃহস্থদের ঘরের চালে চালে ঘুরিয়া লঙ্কাময় 
সে আগুন ছড়াইয়। দিল) দেখিতে দেখিতে সারা লঙ্ক! আগ্ময় হইয়া 
উঠিল। লকঙ্কাবাসী হা হায় করিয়া! বুক চাপড়াইতে লাগিল। 

কোথাও আগুন ধরিলে মেয়েরা বাঁলছা থাকে-লঙ্কাকাণ্ড হইয়। গেল । 
হনুমান যে কাগ্ুটি করিয়াছিল, তাহ! হইতেই লিঙ্কাকা কথার উৎপত্তি । 

দেখ দেখ, ধর ধর, মার মার-করিতে করিতে রাক্ষসের! যত ভাড়া! 
করে, হনুমান ততই এ-ঘরের চাল হইতে সে-ঘরের চালে লাফাইয়া ঘায়*** 
যেখানে আগুন ছিল না, সেখানেও আগুন জুলিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে 
অশোক বনের দিকেও আগুন ছুঁটিল; এইবার হনুমান ভয় পাইয়া গেল! 


৪৬ রামায়ণ 


৬, ১৯ পানপসিপাস্পী শিলা সিন পাটি পি লাস্িল সত পি লী উরি ল ১, পািলসি বীর নত 


নি ১৮০ পাছি এসি সপাসটিলাসপসিরসিপাসিাসিপসিপাসিপাসলাসিসিলাসিশসপি 
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দেবী ষে অশোক-বনে আবদ্ধ রহিয়াছেন! সেইখানে আগুন গেলে দেবীকে 
কে রক্ষা করিবে? দেবী যে যার! পড়িবেন। হায় হায়! সেএকি 
করিল! হম্ঘান ছু হাতে নিজের গালে-মূখে চড়াইতে লাগিল! 

যদি কোন উপার্ধ করিতে পারে ভাবিয়া হনুমান অশোক-বনের দিকেই 
চনিল। কির গিয়া দেখিল, সেদদিকের আগুন আপনা হইতেই নিভিযা 
গিষাছে। তখন সে একটা উচু পাহাড়ের দিকে ছুঁটিল। সেই পাহাড় হইতে 
লাফ মারিয়া ওপারে পড়িবে-_এই তার ইচ্ছা । 

এবার যদিও সীতার দেখা পাওয়ায় তাহার মন খুব প্রষুল্ন ও উৎসাহ- 
পুর্ণ ছিল, কিন্তু শরীরটা বড়ই শ্রান্ত হইয়! পড়িযাছিল। 

কিন্তু রামচন্দ্র তাহার আশ্াপথ চাহিয়া আছেন। সে ঘাইলে তবে সীতা 
উদ্ধারের পরামর্শ হইবে ! হনুমান আর বিশ্ব করিতে পারিল না । জয় 
রামচন্জ্ 1 বলিয়া! আবার দিল মে লক্ষ! একেবারে ওপারে যাইয়া হনুমান, 
উপস্থিত । 

জাবান ও অনান্য বানরগণ তাহার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া, আর তাহার 
শরীরটা ক্লান্ত অনুমান করিয়া তাহাকে কীধে তুলিয়া লইল। সে নামিবার 
বহু চেষ্টা করিল, কিছুতেই তাঁহাকে তাহারা নামিতে দিল না। একেবারে 
রামচন্ত্রের সম্তুথে আনিয়া ঝণাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। 

হঙ্টমান রামচন্ত্রকে প্রণাম করিয়া সমস্ত বিবরণ বলিল এবং দেবীর মাথার 
মণিটি দিল। রামচন্দ্র সেটিকে বুকে ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন । 


পাম্প এ” পনর 


পাকাকাও 


রাবণ এতদিনে বুঝিলেন, আর নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। হুমা 
যখন সীত:কে দেখিয়া গিয়াছে, ভখন রুম ও লঙ্গুণ নিশ্চয়ই এবার সীতাকে 
উদ্ধার করিতে আসিবেন! কিন্ত সীতাকে তিনি তাহাদের হাতে ফিরাইয়া 
দিতে রাজী ছিলেন না | যাহারা তীহার ভর্মীকে মারিয়া, নাক-কান 
টিয়ছে, ভীহাদের ঘয়ের একটা হেয়েকে ধখন এত কষ্ট করিয়া আনাই 
হইয়াছে, তৃখন ফিরাইয়া দেওয়া আর যাঁর না । ফিরাইয়া দিলে বড়ই ছোট 
ইতে হয়। তাহাতে মানে বড় ঘ! লাগিবে। 
রাবণ তীহার সভাস্দদের ডাঁবিয়! পরামর্শ ভিজ্ঞাসা করিলেন রাজার 
মতেই তাহাদের মত; সীঘাকে ফিরাইয়া দিলে মাথা কাটা যায় অপযানে। 
রাক্ষস হইফ়া, লঙ্কার বাজ! হইয়া, এত্খামি অপমান কি সহ হয়! আহক 
সেই যাছুষ দুইট। আর হনুমানের দল; আমরা তাহাদের ভয় করি না। 
কুম্তকর্ণ তখন ছুইছিনের জন্য জাগিয়াছিল্ন, তাহাকে মত জিজ্ঞাস! 
কর! হইলে তিনি বলিজেন, তুমি যখন দিগ্রিজয়ে বাহির হইতে তখন আম 
তোমার বাধ! দিভাম না, ডি তাহা বীরের ধর্ম । কিন্তু একাধ্য আমার 
জ্ঞাতসারে হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ইহা করিতে দিতাম না! কারণ 
স্বামীর অনুপস্থিতিতে ডে হরণ করা, বিশেষত: যে কোনও উপায়েই 
হউক স্ত্রীলোকের উপর ভত্যাঢার করা যংপরোনাস্তি কাঁপুরুষের কারা, 
অত্যন্ত গহিত কাঁধা। ইহার শান্তি তোমীকে ভোগ করিতেই হইবে | 
যাহা হউক, যুখন নির্বোধের মত কাধ্য করিয়া ফেলিয়া, তখন ত আর কোন 
উপায় নাই--এখন রঙ্গবংশের মান-রক্ষা করিতেই হইবে। যুদ্ধই কর। 
গ্রুয়োজন্‌ হইলে আমাকে বলিও, আমি একাই তাহাদের সকলকে শেষ 


করিয়! দিব। 


ছা 


৯৮ রামায়ণ 


সী ও সিসিএ উপল সি দিস সি সপ সিমলা সিল লা লি সী এপার এসি তোলা কা লাঠি ত দলা পাস পাগলা সিসির ১ সা লিও রত লী আাসিতাতিপানএলিজীত শক্দিরীত পরশ পা ও পিসিবি সি উিপাসি 


কিন্ত রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ ধাশ্মিক লোক । তিনি বলিলেন_- 
দাদা, সীতাকে চুরি করিয়া আনা আমাদের শত্যন্ত অ্থায় হইয়াছে 
রাবণ বলিলেন_-রাম-সীতা সুপ্পনখাকে কষ্ট দিল কেন? 
বিভীষণ বলিলেন সে-কাধ্যের জন্যও তাহাদের দোষ দেওয়া ঘায় না; 
স্থপ্পনথা উতহদিগিকে জালাতন করিতে না গেলে, তীহারা কিছুই করিতেন 
না? এখন আহার মনে হয়, বাম ও লঙ্গুণ লঙ্কীয় আসিবামাস্র সীতাকে 
তাহাদের হাতে দেওয়া ছাড়া আমাদের অন্ত কিছুই করিবার নাই। তাহা 
ছাড়া, বাম-লক্ষণ সামান্ত মানুষ নহেন! মনে আছে ত তাহাদের স্ইে 
দৃতটিকে? সে একা আসিয়াই লন্কা অদ-ধ্বংস করিয়। দিয়া গিয়াছিল। 
ইহাতে রাবণের আন্যান্ত আত্মীয়-স্বজন সব রাঁগিয়া৷ উঠিল) যাহার 
যাহা মুখে আমিল বিভীষণকে তাহাই বলি ব্যঙ্গ করিল! বিভীষণ কাপুরুষ, 
নর-বানরদের নামে সে ভয় পাইয়াছে--এই সব! 
রাবণ বলিলেন--তোমার কি তবে এই ইচ্ছা যে, আমি লোকের কাছে 
অপদস্থ হইয়া, রাম, লক্ষণ আর বানরদের কাছে মাথা নীচু করিয়া থাকি? 
তুমি ত আমার খুব ভাল ভাই দেখিতেছি ! 
ইন্দ্রজিং রাবণের ছেলে, বীর; তিনি বলিজেন--খুড়া মহাশয় আপনাকে 
জন-সমাজে ছোট করিয়া দিতে পারিলেই বাচেন। 
রাবণ সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠ্জিলেন--অমন ভাই থাকার চেয়ে না থাক! 
ভাল; দূর, দূর হ, আর তুই আমার লামনে আমিস না। বিতীষল 
আরও একবার তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিপেন, রাম-লঙ্ষণ যে সহজ নহেন, 
তাহা খরদৃষণ প্রভুত বুর্পনখার রক্ষকদের মৃত্যু, হরধনু ভঙ্গ, ভাড়ক।-বধ 
প্রভভতেই কি প্রমাণ হইয়া যার নাই? তাহা ছাড়া রামের অনুচর সামান্ত 
এক বানরকেই কি কেহ আটকাইতে পারিল? রাশ্চন্ত্র যখন মদলবলে 
আমিবেন, তখন কি অবস্থা হইবে? 


লগ্ধাকাণ্ড ৯৯ 


কি 





শিলা 


কিন্তু এই সব সন্যুক্তিতে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, রাবণ রাগিয়া আগুন 
হইলেন; বিভীষণকে কটুভাষায় গালি দিতে লাগিলেন । তখন বিভীষণ 
তাহার পায়ে ধরিতে গেলেন কিন্ত ফল হইল উল্টা--রাবণ বিভীষণকে 
পদাঘাত করিলেন । 

বিডীষ্ণ তথনি নিজের অন্্গত লোকজন লইয়া রাবণর সডা ত্যাগ 
করিলেন) কিন্তু কোথায় যাইবেন স্থির করিতে পারিলেন না। অধশ্থ- 
প্লাবিত লঙ্কায় থাকতে তীহার ইচ্ছা! নাই । বিভীষণ তখন মাযাবলে আকাশ" 
পথে গিল্লা রামের শরণাপন্ন হইলেন। রাম তাহাকে আদর করিয়া বুকে 
টানিয়! লইলেন। 

সমস্ত কথ! শুনি! রামচন্দ্র কহিলেন, কোন ভয় নাই। রাবণের নিজের 
পাপে তাহার মৃতু; অনিবার্ধা। আমি তোঘ,কেই তাহার পরিবর্তে লঙ্কার 
'বাঁজা করিব। এস, আজই তোমার অভিষেক শেষ করিয়া দিই । 

তখনই সমুদ্রের জল আনিয়া রামচন্দ্র নিজে তাহাকে লঙ্কার রাজপদে 
অভিষিক্ত করিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। আকাশৃ-পথে দেবতাগণ 
পুষ্পবুষটি করিলেন। 

অনেকে এই বণাপারে বিছ্ীষণের উপর দোষারোপ করেন? ঘরতেদী 
বিভীষণ বাঁলয়, গালি দেন। তাহারা বলেন যে, বিভীষণ বাঁকে ঘরের খবর 
না। দিলে ঝাবণের মুত্যু হইত না) বাকী, যাহাহ কক, তাহাব শক্রপঙ্গে 
ধেগ দেওয়া বিভীষণের উচিত হয় নাই । 

|কন্তু একটু ভাবিয়া দেখলেই বোঝা যায় যে, অরধন্ধাচারী রাবণের অন্তায় 
বিভীষণ বহুদিন ধরিয়া চঠিতেছিলেন | তাহার উপর সদুত্তর পরিবর্তে 
পদাঘাত লাভ করিয্াও কি বিভীষণের জোট ভ্রাতার উপর কোন কর্তব্য 
ছিল? রাবণের নিজের অসম, দত্ত ও ক্রোধের ন্যই তাহার পতন, 
হইল। বিভীষণ নিমিত মাত্র! 


১০০ রামায়ণ 





এ সম্বন্ধে আমাদের বাঁডালী কবি বলিয়াছেন_- 


“পার হয়ে এল প্রবল বৈরী সাগরে জাঙ্গাল বাঁধি 

লঙ্কার দশা ভাবিয়া পড়িনু ভাইয়ের চরণে কীদি 
ম্রণ দন্তে মাতি' 

সবার সুমুখে সভায় বসির! লে ভাই মারিল লাথি ! 
আমি তাহ! সহি নাই 

তোমর! কি চাও, খুষ্ট নিতাই হবে রাবণের ভাই? 


৪ চর ৪ 


দুর্দিনে শুধু আশ্রয় নহে, মিতা বলে 'কোল দিল, 
সমব সাগরে অপরিচিতের তরণী সমপিল। 
সেই পুরুযোত্তথে 
দেখনি তোমরা, ভাই ভাব আহি পড়েছিস্ট মহাত্রমে 
ঘরের খবর রঘুবরে ঘুদি সব করে দি থাকি_ 
মোরে দুষ বুথ, দেখনি তোমরা সে দুটি কমল আখি 1” 
( যতীন্দ্র সেনগ্রপ্ত ) 


যে সময় বিভীষ্ণ কাঁছে আসিলেন, তখন রামচন্দ্র তাহার বানর-সৈন্ক 
লইয়া, সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। 

কিন্তু উত্তাল সমু! কথিত আছে, কিছুতেই কিছু করা যায় না দেখিয়া 
রামচন্দ্র মুদ্রের পৃজা করলেন; তাহাতেও কিছু হইল না দেখিয়া তিনি 
অন্ত্-প্রয়োগে সমূদ্রকে বধ করিতে উদ্ভত হইলেন । তখন সমূত্র দেখা দিয়া 
বলিলেন, আপনি সেতু নিপ্থাণ করিয়া! চলিয়া! যান। আপনি ফিরিয়া না আস! 


লক্কাকা্ ১৬১ 


শাসিত তিলািপাসিশ পট শপ উিপাটিশসপপাসিলাসিত সলিল পিসি শাশাপািতিসিতাসিপাশিপা শশা শিশশি 


পরযান্ত আমি শান্ত হইয়া থাকিব! কিন্তু ফিরিবার সময় আপনি সেতুটি 
ভাঙ্গিয়! দিবেন। 
যাহা হউক--নল নামক সুগরীবের যন্তবি, পাথর ও গাছ দিয়া লাগরের 
উপর সেতু বাধিলেন। বিপুল বান্র-কটকসছ রামচন্দ্র সেতুর উপর দিয়া 

লঙ্কার ঘবার-পথে পৌছিলেন। 

রাবণের গুপুচরেরা সেই বাহিনী দেখিয়া গিয়া সভয়ে বণ্ল-মহারাঙ্গ, 
রামের সৈশ্ব-সংখ্যা আর সমূদ্র-সৈকতের বালু-কণীর সংখ্যা সমান--গণিতে 
পারি নাই। 

তাইত! রাবণ প্রমাৰ গণিলেন। তবে কি সীতাকে ফিরাইয়া দিতেই 
হইবে? না, রাবণ অন্ত উপার স্থির করিলেন! এই সম যদি তিনি 
সীতীকে ছলে-বশ করিয়! কেলিতে পারেন, তবে কোন ক্ষতিই হইবে নী, 
রাবণও ঘৃদ্ধবিগ্রহ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি পইবেন। তিনি বুদ্ধি করিয। 
রামের একটা মুণ্ড তৈয়ারী করিধা, আর যে রকম ধরুর্ববাণ রাম ব্যবহার করেন, 
সেইবূপ একটা ধনুর্কাণ লইয়া সীতাব নিকট গিয়া বলিলেন--সীতা, আঙ্িকার 
যুদ্ধে রাম মারা! পড়িাছে । এই দেখ তাঁর মুড আর ধনু! কীদ্যা আর 
কি লাভ বল? ফীদিলে ত আর রামকে ফিরিয়ী পাইবে নাঁতার চেয়ে 
বরং আমার রাণী হইয়া, লঙ্কার অধীশ্বরী হইয়া থাক! 

নীতা এখানে একটি সমবয়সী বন্ধু পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম, সরমা-- 
ভিনি বিভীষণের গত্রী। বিভীঘ্ণ স্রাকে মীতার কাছে কাছে থাকিয়া 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বলিয়! গিয়াছিলেন। তাঁই সীতার কাছে সরম! সর্বক্ষণ 
থাকেন। তিনি রাবণের ছল বুঝিতে পারিয়া, চোখ টিপিয়া ইশারা করিয়া 
দিলেন। সীত। বুঝিলেন, বারণ মিথা করিয়! রামের মু আা নগরাছেন, নীত। 
শাস্ত হইলেন 

তারপর ভীষণ যুদ্ধ আবগ্ত হইল। দে-কথ! সংবস্তারে আমি এখানে 


০২ ৪ 


সিল স তলা এপি সিস্িাসিল পাখিটি পাইন সি পিসির পলিসি পাত পাপা পখিশা পাশ পপাত ৩ লা লা লাপশণা ০ পপি া-এ পর তাপস সী টি লাল 


লিখি না) লিখিতে পারিষও না। মূল রামা়ণে সকলকে সে কাহিনী 
পড়িতে বঞ্ি; বামারণের-যুদ্ধ বলা পড়িতে পড়িতে ঘুদ্বমৈনিকের মত 
সকলের হয়ই সে ছন্দের তালে তালে নাচিয়া উঠ্িবে । 

যুদ্ধে লঙ্কার বড়-ছোট বীর প্রায় সব শেষ! 

রারণ সকলের চেয়ে ধাহার আশা বেশী করিতেন, ধাহার তুল্য বীর 
ছিল না, দেবতারাও হীহার দ্বাপে কাপিতেন, রাবণের বড় ছেলে সেই 
ইন্র্িং_-ভিনিও মরিলেন। ইন্রজিৎ যুদ্ধে জয়-লাভের আশার নিকুদ্টিলা 
হজ্ঞাগারে পূজা আর্ত করিরছিলেন। বিভীযণ রামচন্দ্রকে বলিলেন, এই 
হজ্জ সম্পূর্ণ কাররা বাহির হইলে ইন্্রজিংকে কেছ পরাজিত করিতে পারিবে 
না_ দেবী ভবানীর বরে সে অজেয় হইয়া উঠিবে। 

রামচন্দ্র বলিলেন, কিন্তু প্রাসাদের মধ্যে নিকুম্ভিলা য্াগার, সেখানে 
কেমন করিয়া খাঁওয়া যাইবে! 

বিভীষণ বণিলেন, আমার নিজের শ্রাতুষ্পৃ--কথাটা মনে করিলে 
বুক ফাটিয়া যায__কিন্ত ধর্মের দিক চাহিহা নিশ্বম হইতেই হইবে | আমি, 
গপ্ত-পথ দিয়া লইয়া যাইব | লক্ষণ আমার সঙ্গে চলুন। 

তাহাই হইল | বিভীষণের সঙ্গে গপুপথে লক্ষণ নিকুস্তিলা ধজ্ঞাগারে 
প্রবেশ করিয়া পুঙ্জায় নিয়ত মেঘনাদকে বধ করিলেন রাবণের চক্ষে 
দশদিক অন্ধকার হইয়া গেল। এতক্ষণ এত বিপদের মধ্যেও রাব্ণ থাড়া 
হইয়া দাড়া. যাছিলেন, ইন্্রজিত্তের মৃত্যু যেন তাঁহার পিঠের শিরধাড়া ভায়া 
দিল) বারণ পড়িয়া গেলেন । 

রাবণের এ-জময়ের মনের অবস্থা বলা দায়! তাহার রাজা গিয়াছে, ছেলে 
গিষ্াছে, ভাই কুস্তকর্ণ পরাস্ত গিয়াছে। অকালে নিজ্রাতঙ্ন করিয়া তাহাকেও 
যুদ্ধে পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু তিনিও অসীম বীরতে বহ বানর-সৈন্য মাবিয়া 
অবশেষে নিজে মরিলেন। আছে নিজের আর পুরনাবীদের প্রাণগুলি! 
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নিকুত্তিলা যচ্ঞাগারে ইন্তরজিৎ 


রামায়ণ--পৃঃ ১০২ 


১৪৪ রামায়ণ 


পর ক ৮» তত এল, শপাম্পিপাপাচপালী শীলা না, এ 


মহাকবি মধুল্দন তের “মেঘনাদ-্বধ কাব্যে” এই স্থানের একটি চমৎকার 
বর্ণনা আছে । রাবণ ছুঃখ করিতেছেন ১. 


ছিল আশা, মেঘনা, মুদিব অস্তিমে 

এ নয়নদ্ব্ আমি তোমার সম্মুখে 1-- 

ঈপি রাজ্য ভার, পুত্র, তোমায়, করিব 
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি-_বুঝিব কেমনে ! 
তার লীলা? ভাড়াইলা সে সুখ আমারে | 
ছিল আশা রক্ষ-কুল রাজ-সিংহাসনে 
জুড়াইব আখি, বস, দেখিয়া তোমারে ) 
বামে রক্ষঃ কুললক্ষমী যক্ষো রাণীরূপে 

পুত্রবধূ! বুথা আশা! পূর্বব জন্ম-ফলে, 
হেরি তোমা-দোহে আঙ্জি এ কাল-আসনে ! 
কর্কর গৌরব-রবি চির-রাহ-গ্রাসে ! 
সেবিন্ন শিবিরে আমি বহু যত করি) 
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,-- 
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে 
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সাস্তবনা ছলে 
সাম্বন্ব মায়ে তব, কে কবে আমারে ? 
“কোথা পুর, পুত্রবধূ আমার ? স্থধিবে 
যবে রাণী মন্দোদরী--“কি সুখে আদিলে 
রাখি দৌহে দিন্ধুতীরে রক্ষকুল-পতি 7 
কি কয়ে বুধাব ভারে? হায় রে, কি কয়ে? 
হাপুত্র! হা বীরশ্রে্ট। চিরজয়ী বণে! 


লন্ধাকাণ্ত ১০৫ 


স্টপ পলি ০: পলাশী শা ৯৩ ০ পাটি 2৯ সাপ লা লাশ ত ০৯ পা ভিপি নাকি ৮০০৯৫ সা 


হা যাজ রাক্ষস-লক্ষি! কি পাপে রবি 
এপীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে? 


ইন্জজিতের পত্রী প্রমীলা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গিয়াছেন। তাই রাবণ 
পুত্র ও পুত্রবধৃকে স্োধন করিয়া বিলাপ করিতেছেন। 

যেনাদের মৃত্যুতে ক্ষিপ্ত হইয়া রাবণ তীহার সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক অন্ত 
শকিবেলরিযেগে লক্ষণের প্রায় প্রাণ-বিযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বানরদের 
কবিরাঙ্জ সষেণের কখামত সেই রাত্রেই হনুমান বিশল্যকরণী ওধ আনিয়া 
ূূ্য লক্মণকে বাঠাইয়া দিলেন। কথিত আছে, বিশলাকরণী গম্ধমাদল 
পর্বতে আছে--হুবেণ এইটুকু শুধু বলিয়াছিলেন। হচুমান উধধ খুঁজিয়া না 
পাইয়া, রাতারা ত গন্ধমাদন পাহাড়টি আনিয়া হাজির করিয়াছিল। 

রাবণ লক্ঘণকে মাবিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া উল্লাস করিতেছিলেন_ পুনরায় 
বানর-কটকের মধ্যে হার্ধবনি উঠিতে একেবারে হতাশ হই পড়িলেন। 

তারপর রাধ-রাবণের বুদ্ধ হইল। রাঁবণের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছিল-- 
রাবণ এই ঘুদ্ধেই মার/স্মকভাবে আহত হইলেন! 

রাবণ ভক্ত ছিলেন, তসস্তা ঘারাই তিনি অসীম শক্তি লাভ করিয়াছিলেন-- 
শ্ীরাঘগন্্ তাহা জানতেন | ভিনি মৃহার মূখে অগ্রণ্র এই ভক্ত সাধককে 
একবার শেন দেখা 'দতে চললেন! 

রাম আসমা রাবণের নিকট রাজনা।ত শিখিতে চ/হিলেন | 

কবি ভৃত্তিবাদ এই স্থানের যে বর্ন! দিয়াছেন, তাহা লিয়ে 
করিতেছি : 


ওদ্ধুত 


“উঠিতে শকতি নাই রাজ! দশাননে | 
ভাক্ত ভাবে প্রণাম করিল যনে মনে ॥ 
আঘাতে আকুল অঙ্গ বাক্য নাহি সরে। 
বিনয় করিয়া কথা কহে ধীরে ধীরে । 


৯০ 


রামায়ণ 


রামের সর্বাঙ্গ রাজা করে নিরীক্ষণ । 


সাক্ষাৎ বিরাট মৃত্তি বঙ্গ ননাতন! 
মায়াতে মানব দেহ বিশ্বময় তুমি । 
তোমার মহিমা প্রভু কি জীনিব আমি ॥ 
অনাথের নাথ তুযি পভিত-পাবন। 

দয়া করে যন্তুকেতে দেহ শ্রীচরণ॥ 
চিরদিন আমি দাস চরণে তৌমার। 
শাপেতে রাক্ষম বৃরে দম আমার | 
রাজনীতি তোমারে কি কব রবুবর | 
নংসারেতে ঘত নীতি তোমার গোচর | 
রাম বলে ষে কহিলে নকল প্রমাণ 
তথাপি শুনিতে হয় আছে ব্পান॥ 
প্রাচীন ভূপতি তুমি অত বিচঙ্গণ। 
বাহুবলে জিনেছ সকল ত্রিতুবন | 
ধন্মারধন্ম রাঁজকর্ণু তোমাতে বিদিত। 
তব মুখে শুনব কিঞ্চিৎ রাজ নীত ॥ 
দশানন বলে মম সংশয় জীবন | 
কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন ॥ 
যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন । 
কহিব কিঞ্চিং নীতি করহ শ্রবণ ॥ 
করিতে উত্তম কশ্ধ বাগ যবে হবে। 
আলম্ত তাজিয়া তাহা তখনি করিবে । 
আলম্য বাখিলে কর্ম গুন হওয়া ভার । 
কহি শুন রঘুনাথ গ্রমাণ তাহার ॥ 


লঙ্কাকাণ্ড ১৪৭ 


শা? বিলাল নিপা 





শাপলার লী 


এক দিন আসি আমি স্বগগপুর হৈতে | 
হ্মপুরী দৃষ্ট হেল থাকি নিজ রথে! 
শৃ্ হৈতে দেখিলাম ঘমের তৃবন। 
তিন দ্বারে নানা স্থানে আছে সাধুগণ। 
দেখিলাম দৃক্ষিণেতে পাতকীর থান! 
দিবা কিছ্গা রাত্রি কিছু নাহি যায় জানা | 
অন্ধকারে চৌরাশীটা নরষের কৃণড। 
তাহাতে ডূবাযে ধরে পাতকীর মুণ্ড। 
পরিস্রাহি ডাকে গাপী বিষম প্রহারে । 
না দেয় তুলিতে মাথা ফযদূতে মারে 
তাহা দেপি বড় দা! হইল মনেতে । 
ঘুচাব পাপীর দু'খ শ্মনের হাতে । 
পাপীর তুর্গতি আর দেখা নাহি ঘায়। 
এত ভাবি সেইদিন এলেম লক্কার 
পুরাঁব নরক-কুণ্ নিতা করি মনে । 
আছি কালি করিয়া রহিল বছদিনে | 
শ্লেলায় রহিল পড়ে না হৈল পূরণ | 
তারপর তব সঙ্গে বাজিল এ রণ ॥ 
এক কথা কহি রাম দেখ বিদ্বান । 
হুর্পনগার লগ্মণ কাটিল নাক কাণ॥ 
নেই এসে উপদেশ কহিঙ আমারে । 
তাহার বুদ্ধিতে আমি সীতা! আনি হয়ে। 
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে। 
আজি নহে কালি মীতা আনিব পশ্চাতে । 


১০৮ বামারণ 


আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে । 
হেলাঁয় রাখিলে পাছে আন! নাঁহি হবে ॥ 
অতএব শীন্্ যাই সীতার হরণে। 
সর্বনাশ হৈল আমার মীতার কারণে। 
এক লক্ষ পুত্র মোর সওয়া! লক্ষ নাতি 
আপনি মরিছ্ু শেষে লঙ্কা-অধিপতি | 
যদি সীতা আনিতাম ভেবে চিন্তে মনে । 
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে। 
হেলাতে না| হরি সীতা রাখিতীম ফেলে । 
তবে মোর সহহার না হৈত কোন কালে । 
এইমত রাবণ কহিল নীতি কথা । 
কহিতে কহিতে হৈ জিহ্বার জড়তা । 
হনুমান ছুটিতে ছুটিতে অশোক-বনে গিরা, সীতার পায়ের কাছে আছাড 
খাইয়! পড়িয়া বলিল-_মা ! রাবণ মরিয়াছে, আমরা যুদ্ধে জরী হইছি । 
সীতা হচ্ছ্যানকে প্রাণ ভরিয়! আশীর্বাদ করিলেন। 
কিন্ত রাম কৈ? তিনি এখনও আমিতেছেন না কেন? সীতা থে 
তাঁহার পথ চাহিয়া আছেন--কৈ, তিনি কৈ? 
হ্গমান মীতার মনের ভাব বুঝিয়া রামের সন্ধানে চলিয়া গেল | 
কতকাল পরে--কতকাল পরে ! ্‌ 
সীতা মনে মনে কত সথখ্রই কল্পনা করিতে লাগিলেন। এ যে প্রত 
আসিতেছেনা যে! আহা, বত জীর্ণ হইয়! গিয়াছেন! কত কষ্টই 
হইয়াছে! দাসী কাছে ছিল না, কে সেবা করিয়াছে? কে প্রত্ুর সামনে 
বসিয়া খাওযাইয়াছে? নিদ্রার পূর্ব কে ব্যাজন করিয়াছে ?--সীতার চ্ছ 
ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল। 


লঙ্কাকাও ১০৯০, 





'আবার কত স্থুখ-চিন্তা | আর প্রতৃর কোন কষ্ট হইবে না? দাসী প্রাণ, 
দিয়া তাহার সেবা করিবে! 

কিন্তু হায়! একি ! এতকাল পরে বাঁধ আিলেন-_ এত গম্ভীর ফেন? 
এত বিমর্ষ কেন? এত মলিন কেন? 

সীতা ঝড়ের মুখে কলাপতার মত কাপিতে লাগিলেন। 

রাম বলিলেন__সীতা, আমি তোমাকে রাক্ষলপুরী হইতে মুক্ত করিয়া 
দ্য়াছি, এখন তৃমি তোমার ইচ্ছামত যেখানে খুশী যাইতে পার! এত 
কাল তুমি রাক্ষসের বাড়ীতে বান করিয়াছ, তোমাকে আমি আৰ গ্রহণ 
করিতে পারি না। 

সীতা! ব্বামের মুখে এ-কথা শুনিয়া তখনই মৃত্ু-কামনা করিলেন। 
কোন কথা নহে-_মূতা, মৃত্যুই তাহাকে শাস্তি দিতে পারে। সীতা লক্ষণকে 
ডাকিয়া বলিলেন_-লক্ষণ, গ্গ্রি প্রস্তুত কর, এখন তাহাতে ঝাপ দিয়া এ 
ছার জীবন বিমঙ্ন দিব! 

লক্ষণ কাঁদিতে কাদিতে আগুন লাজাইফ়া দিলেস। গীতা কিন্তু তখনও 
রামকে প্রণাম করা ব'ললেন_-জন্মে জন্মে যেন আমি তোমার স্ত্রী হইবার 
সৌভাগ্য লাভ করি, এই আশির্বাদ কর। তারপর তিনি দেবর লক্মণকে 
আশির্বাদ করিয়া সেই আগুনে ঝাপ দিলেন। 

রাম-লক্ষণ সে ভরাবহ দৃশ্য দেখিতে পারিবেন না বলিয়াই চক্ষে কাপড়, 
দিয়াছিলেন। হঠাৎ কে যেন ডাঁকন_ রাম! 

বাম চক্ষু খুলতেই দেখেন, স্বয়ং অগ্নি সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া আগুনের 
ভিতর হইতে বাহর হইয়া আদিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! সীতার গারে 
আগুনের একটি আচও লাগে নাই-শীতার কাপড়খানিও যেমন ছিল, 
তেমনই রহিযবাছে। 

অগ্রিদেব বলিনেন_রাষ। সীতা! সতী-লক্ষী। তাহার দেহে বা লে 


১১৬ জামান 


বাসি শিলা সিটির সিটি সপ পি কমি লি শিপ বসি তপন ৯৫৯ লি বাতা লাল 


এতটুকু পাপও প্রবেশ করে নাই । মীতাকে যদি পাপ ম্পর্ণ করিত, তবে 
অব গ্রাস হইতে তিনি এমন ছক্ষত মেহে বখনই ফিতা 
আসিতে পারিতেন না। তুমি ইহাকে 'সচ্ছদ। মনে গ্রহণ করিতে 
পার। 

অগ্নিদেবের কথ শুনিয়া রামের যনে আর ফোন দ্বিধা রহিল না। 
তিনি আদর করিয়া সীঘ্তার হাঁত ধরিলেন। বলিলেন, সীতাকে ঘরে লইতে 
আমার যে খাপতি ছিল, সে শুধু লোকলজ্দার | এক্ষণে দেবতার আদেশে 
তাহাকে পাইলাম, আর দুঃখ রহিল না। দুঃখিনী সীতা বামচন্দরের আদরে 
কৃত বালিকার মত আকুল হইয়া! কাদিতে লাগিলেন। বড় ভাইয়ের স্ত্রী 
আর মীতার স্থভাবের গুণে লক্্ণ সীতাকে মায়ের মত ভক্তি করিতেন; 
ভগিনীর মত ভাল বামিতেন। রাম-সীতার মিলনে তাহার আননাই হইল 
সকলের চেয়ে বেধী। 

রাম লঙ্কায় রাবণের শূন্য দিংহাসনে বিভীষ্ণকে বসাইলেন। 

তারপর বাম-লক্মুণ বিভীষা ও স্ুগ্রীবের কাছে বিধায় লইলেন; 
চৌন্দবংসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন 'অধোধায় ফিরিতে হইবে। 
মায়েরা আকুল-দৃষ্টিতে পথের পানে চাহিয়া আছেন) তাহের দিন 
গণিতেছেন ) বধূরা, রাজের প্রজারা-_-সকলেই তাহাদের আগমন-প্রতীক্ষা 
করিতেছে । যন অত্যন্ত উঠাটন হইয়া রহিয়াছে--আর ত দেরী করিতে 
পারা যায় না। সীতা! বিভীষণের স্ত্রী সরমার কাছে বিদায় চাহিলেন। 
বাবণের অশোক-বনে মীতা কেবল এই মর্যার ভালবাসাটুকু পাইয়া ছুলেন 
বলিগ্নই প্রাণে হাচিয়াছিলেন | অর্ষা তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাদিতেন * 
সীতাও সরমাকে ভালবাদিয়াছিলেন। বিদায়কালে উভয়ের চক্ষু হইতে জল 
গড়াইয়! পড়িল) 

সর়ম! সীতার গলা জড়াইয়া বলিলেন, বোন, তোমরাই আমাকে আজ 





সপ শী রসি, 





লঙ্কাকাণ্ড ১5৬ 


ছি পতিতা লস্দকত এ ৯. 


৬০০ আপা ৯ শি ৮ 


৮১৮০ শ্পাটিপাস্পতিস্পসিপা পিং 


রাজার ঝী ফরিয়ছ! ভগবান ব করুন, অযোধ্যায় য় ফিরিয়া তুষি রামচন্তরের 
বামে রামজ-সিংহাসনে বনিয়া স্খে রাঙা কর।, 

তারপর সকলে আকাশ-পথে রাবণের পুষ্পরথে চাপিযা অযোধ্যায 
ফিরিলেন। চৌদ্দ বংসরের সেদন শেষ দিন, ভরত উর্মুখে চাহিয়া 
বসিয়াছিলেন এবং রামের দর্শন ন! পাইলে মৃত্যুকেই বরণ করিবেন গ্রতিজ্ঞা 
করিতেছিলেন । অযোধ্যা যে আনন উৎসব হইল, তাহার বর্ণনা বর! 
যায় না। চিরাগ্ধ ব্যক্তি হঠাৎ যদি কোন প্রভাতে চক্ষের পল্লব মেলিয়াই 
জগৎসংসার সব দেখিতে পার, তবে তাহার যেমন আনন্দ হয়, রামচন্ত্রুকে 
পাইয়া অযোধ্যাবাসীর9 তেমনি আনন্দ হইল । 


প্রজ্ঞার রাঁমকে সিহাসনে বসাইয়া, তাহাদের মনের ইচ্ছা পুর্ণ 
করিল। 








উত্তরাকাও 


কিছুদিন খুব হুখেই গেল। সীতা গর্ভবতী হইলেন! রামচন্ত্রের 
পুত্র ও উত্তরাধিকারী হইবে-_দকলেরই ইহাতে আনন্দ 

কিন্তু সহসা সুখের বাসরে তাঁহাদের আগুন লাগিল । রাজ্যে ভাল-মদ 
সব-রকমই লোক থাকে) অযোধ্যাতেও ছিল। কতকগুলো মন্দ লোক 
রটনা করিতে লাগিল যে, রাম বুদ্ধিখন লোক হইয়া, যে সীতা রাক্ষমপুরীতে 
অনেকদিন বাস বরিযাছিজেন, তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। 
রামের গুপ্তচর একথা রামকে আসিয়া জানাইল। রাম লঙ্কার দেই অগ্নি- 
পরীক্ষার কথ! বলিলেন । ইপুচর বলিল--গ্জারা বলে, আমরা ত সের 
দেখি নাই! লাধারণত: রাজা থহা করেন, গ্রজারা ভাহারই অনুকরণ 
করিতে চেষ্টা করে। ভিনি রাজা হইয়া যদি এমন করেন, তাহা হইলে 
আমাদের স্ত্রীদিগকে সামলান দায় হইবে। 

রাম প্রাণের চেয়েও ভারধঠিতেন প্রজাদের-- প্রজাদের হিতার্থে 
তিনি না করিতে পারেন, এমন কাজই ছিল না | গ্রজারা তাঁহার আচরণে 
অনন্ট হইয়াছে, রামের বুকে এ"ছুঃখ শেলের মত বাঞ্ডিল। রাম সীতাকে 
ত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। 

গীত) ঝাঙ্য ইশ্বর মধো থাকি ভপোবনের শন্তিসিদ্ধ দিনগুলি 
কথা তুলিতে পারেন নাই। তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল--একবার তপোবনে 
বেড়াইতে যাইবেন। রামচন্্র ক্ষণকে সকল বাপার বুঝাই! বলয়া 
আদেশ করিদ্নঠীতাকে তপোধনে লইয়া যাইবার নাম করি? বাজকির 
তপোবন-গ্রান্তে রাখিয়া আইস । 

পলীতা মহোললাসে লক্ষণের সঙ্গে তপোবন-ভ্রম-গ চলিলেন। বান্মীকির 





বান্মীকির আশ্রম-সমীপে পরিত্যক্ত! লীতা 
ক্গামাপ-পৃঃ ১১৪ 


১১৪ রামায়ণ 


এপি ০৭ বা লরি পা লা তি লা লা ৯ লা এপার পা এপি ০১ত৯, এ ৯ পা পাট পা পাটি লও পাপা এছ পাছত ৯ ৯ ০ লা শালা লাতিল পাতি লা £ তির তত লিক ৯ শী ক তিতা সি এপি শ৯ পম 


তপোবন-প্রান্তে আসিয়া লক্ষণের অশ্রু আর বাধা যানিল না! তিনি 
সশ্রনয়নে প্রজারঞনার্থ রাজা যে নিঠুর আদেশ দিয়াছেন, তাহা মাত] 
ভ্রানকীকে নিবেদন করিলেন। নীত্ত| শোকাবেগে মৃচ্ছিতা! হইয়া পড়িলেন ; 
শেষে জ্ঞান আসিলে তিনি কীদিতে কাদিতে বলিলেন “এ+জীবন আমি 
বিসঙ্জনই করিতাম, কিন্তু রঘুবংশের কুলতিলককে আমি ধারণ করিয়া 
আছি, স্থতরাং আত্মহত্যা করিব না। স্বামীর ইস্থানযাইীই আমি বনবাসী 
হইলাম! রামচন্দ্র আমাকে প্রাণের অপেক্ষা! ভালবাসেন । শুধু প্র্জারঞজনের 
জন্য আমাকে তিনি বনবাসে পঠিইয়াছেন। আমি ভীহার কেন 
দোষ দিই না। প্রার্থনা করি, হেন জন্ম জন্ম তাহাকেই আমি ন্বামীরূপে 
পাই ।” 
বালীকি '-পাগ্রহ্'বে সবই জানিতে পারিষাছিলেন। ভিনি সীতাকে 
নিজের মেয়ের মত বুকে তুলিয়া লইলেন। সেইখানে থাকিতে থাকিতেই 
সীতার ছুইটি (ঘমজ) পুত্র জন্মিলেন| বাল্সীকি তাহাদের নাম রাখিলেন-_- 
'কুশ ও লব। তাহারা বাল্মীকির আশ্রমেই বড় হইতে লাগিলেন । মহষি 
বান্মীকি তাহাদিগকে সর্ববিষ্থায় পারদর্শী করিয়া তুলিলেন। অবদরকালে 
তাহাদিগকে রাম-্চরিত্র অবলহ্ধনে কয়টি মধুর গানও শিখাইলেন। 
বালকেরা জানিতেন না ধে, এ রাম কে? তবে রামের বীরত্ব ও স্থায়নিষ্ঠার 
কথা শুনিতে তাহাদের খুব ভাল লাগত, তাই তাহার! প্রায়ই রাম-নাম-গান 
করিতেন? 
এইরূপে দিন যাঁর! খবর আমিল, রাম অব্যাধ্যায় অশ্মেধ-যজ্ঞ 
করিতেছেন । অশ্বযেধ-য্র করার এই নিয়ম থে রাজাকে সন্ত্রীক যজ্ঞ করিতে 
হইত) রামের ত শীত! ছাড়া স্ত্রী নাই, তবে তিনি কাহাকে লইয়া ষন্জ 
করতেছেন? তিনি কুশ-লব ছুটি ভাইকে লইয়া অযোধ্ায় উপস্থিত 
হইলেন। 


উত্তয়াকাও ১১৫ 


লা সত শপ লালা পে পানা নি 


মহধি ধথাস্থানে উপস্থিত হইঘা দেখিলেন, লিংহানের বাম দিকে 
শীতা! ব্বর্ণপীতা! মীতার স্বরণমৃত্ঠি খোদিত করিয়া স্থাপিত হইয়াছে । 
হ্ষি বড়ই আনন্দিত হইলেন। 

হজ্জ আর্ত হইলে, কুশ-লব ছুটি ভাই বীণ! বা্জাইয়া গান আবস্ত 
করলেন । কবে রাম তাড়কা বধ করিয়াছিলেন) কবে পদধূলি দিনা পাষাণে 
প্রাণদান করিয়াছিলেন ; কবে জনক-রাক্ব-সভায় সকলকে হারাইয়া! হরধনু-ভঙগ 
করিয়। জানকীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; কবে পিতার সত্য-রক্ষা করিতে 
হাসিমুখে বনে গিরাছিলেন ) কবে বনে জানকীকে হারাইয়া কাদিয়া কাদিয়া 
'ব্ড়োইরাছিলেন; কবে আবার লঙ্কা-ধ্বংস করিয়! জানকাকে উদ্ধার কাঁরয়া- 
ছিলেন) কবে আগ্রদেবের হাত হইতে সতী জানকীকে গ্রহণ করিয়া ধন্ত 
হইয়াছিলেন ; কবে তাহাকে লইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া ছিলেন) আকার কবে 
প্রঙ্গাদের মনস্থির জন্ত গর্ভবতী জানকীকে বনে পাঠাইাছিলেন- নাচিনা 
পাচিয়া মিষ্ট মধুর-স্থরে লব-কুশ ভাহী গাহিয়া যাইতে লাগিলেন । 

গানের মাঝেই রাম কথন যে জান হারাইয়া পাথরের মত হইয়া গিয়া 
ছিলেন, তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই ! হ্ঠাৎ কৌশলা। মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া 
যাইতেই লোকের দৃষ্টি রাষের উপর পড়িল। 

গান থাময়া গেল! রামের মূচ্ছা ভঙ্গ হইল। রাম আদর কারয়! ছেলে 
ঢুইটিকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন_-ভোমাদের না কি? 

কুশ, লব! 

তোমাদের পিতা কে? 

তা আমরা জানি-ন1। আমরা ছু"টি ভাই মায়ের ছেলে! আমাদের মা'র 
নাম__সীতা! 

সীতা।-_রাম ছেলে দুটিকে বুকে 'চাপিয়া পড়িছ্বা গেলেন! সীডা। 
ধাহাকে বিনা দোষে বনবাম দিধাছেন, ধাহাকে বনে দিয়া, সকাল-সন্ধ্যা, 


সী লীসরটলা লা তীতপা কত 


দিদ-রাঁত কীদিযা বুক ভাসাইয়াছেন--দীতা ! সেই সীতার ছেলে 
ছু'টি। ূ 

সীতার নাম কানে যাইতেই কৌশল্যারও মৃচ্ছা! ভাঙগিয! গেল। লব-কুখকে, 
সীতার ছেলে শুনিয়া, তিনি সেই ষে তাহাদের কোলে চাঁপিয়া ধরিলেন, 
আর ছাড়িলেন না । 

মৃহ্ধি বাল্লীকি বলিলেন__নরপতি রাঁমচন্্, আহি সারা জীবন তপন্যা 
করিয়া কাটাইয়াছি--আমি মহর্ষি বানীকি, আমি অনুরোধ করিতেছি, নিষ্পাপ, 
সীভাকে তূষি গ্রহণ কর়। 

রাষ প্রজাদের মুখের দিকে চাহিলেন ? শব্ধ উঠিল--এখনই, এখনই ! 

বান্মীকি লক্মণকে স্বীয় তগোবনে পাঠাইয়া তখনই সীতাকে রাজসতাষু 
আনয়ন করিলেন! রাম প্রঙ্ছাদের লক্ষা করিয়া বলিলেন, তোমাদের, 
অন্থমতি পাইলেই আমরা সীতাকে গ্রহণ করিতে পারি? বল) তোমাদের, 
কি ইচ্ছা? 

উত্তর আসিল, “ম! জাঁনকী আমাদের রাণী ।” 

কতবগ্তলা লোক কিন্তু কথা কহিল না) রাম-পীতা দু'জনেই তাহা 
দেখিলেন। সীতার প্রাণে বড় কষ্ট হইল । তিনি বন্থৃমততীর মেয়ে, দুঃখের, 
সময় তাহাঝে স্বরণ করিলেন । সীতা ডাকিলেন-মা বহৃমতি, তুমি দিধা 
হও, আমি প্রবেশ করি। আমার আর এ-অপমান সহা হয় না। 

বলিতে বলিতেই সীতার পায়ের নীচের ধরণী ফাক হইয়া গেল। জীতা 
তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

লীতার মৃত্যুতে কবাষের প্রাণে যে আঘাত লাগিল তাহা প্রশমিত হইবার 
নয় । সীতার ছেলেরা মা-মা শবে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন বনুমর্তীর কাছে 
কী কাদা) গ্ীহাদের গুধিনী মীকে ফিরাইফ! দিতে বলিলেন । প্রঙ্গারা 
হায় হার করিতে লাগিঙগ। রী যেদ অর্থকারে জঙ্গি হইয়া গেল । 


উত্তয়াকাণ্ড ১৯৭ 


রামে। দুঃখের শেষ তখনো হয় লাই। কিছুদিন পরে লীতার মত 
লক্ণকেও পরিত্যাগ করিতে হইল । একবার ক্লালপুরুয় রামের সঙ্গে দেখ! 
করিতে আসিয়া বলিলেন--আমি যতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা কহি, কেহ যেন 
না আলে, এইরূপ আদেশ দাও। যদ্দি কেহ আসে, তাহাকে বঙ্জন 
করিতে হইবে 1--রাম তাহাতে সম্মত হইলেন। লক্ষণ দ্বার-রক্ষা করিতে 
'লাগিলেন। 

টিক সেই লময়ে ভ্বোধপরাধণ খষি ছূর্ধাসা আসিয়া উপস্থিত। তিনি 
বলিলেন, এখনই রামকে চাই, নতুবা! শাপ দিয়া লমন্ত অযোধ্যাবাসীকে ভগ 
করিয়া ফেলিব। 

লক্ষণ দেখিলেন, নিজেকে রক্ষ! করিতে গেলে নিরীহ প্রহ্গার! মারা পড়ে । 
'ার চেয়ে নিজে যাওয়া ভাল | 

লক্ষণ রামকে খবর দিলেন । কালপুরুষ চলিয়া গেলেন- হূর্বাসাও কথ! 
শেষ করি প্রস্থান করিলেন। কিন্তু রামের যে বু ভাঙ্গা যাইতেছে 
লক্বণ যে প্রাণের প্রাণ! তাহাকে ত্াগ করিতে হইবে-সে যে বড় ভয়ানক, 
বড় ভয়ানক । 

লক্ম্ণ সরযূর জলে নামিয়া ধ্যানস্থ হইলেন__সে-ধ্যান আর ভাঙ্গিল না। 

রাম সীতা ও লক্ষণ দুইজনকে হারাইয়া বেশী দিন বাচিলেন না । লব ও 
কুশের হাতে রাজোর ভার দিয়, ভ্রাতা ও জননীগণ মহ সরযূর জলে প্রীণ- 
ত্যাগ করলেন। 


১১৮ বামাযণ 


দিসি দি পা পা পািস্পিা পান শিলা তাাতাতাাসাতিতএপাাভাপাউসাতিসিি সিসি কা পপ ত 


রামং লক্ষণপূরববজং রঘুবরং সীতাপতিং তুনদরমূ। 
কাকুংস্থং করুণাময়ং গুনিধিং বিগ্রপ্িয়ং ধান্সিকম্‌। 
রাজেক্ং অত্যদন্ধং দশরখতনয়ং শ্ামল শান্তিু্তিম। 
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুনতিল্‌কং রাঘবং রাবণারিমূ। 
দক্ষিণে লক্ষণে ধ্বনি বামতো জীনকী শুত।। 
পরতো মারুতিরধন্য তং নমামি রঘৃত্বমম 
রামায় রামচন্জ্রায় রামভদ্রীয় বেধসে। 
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পভয়ে নমঃ ॥ 





রামায়ণী চরিত্র 


রামাঙ্নণের মোটামূট গল্প এতক্ষণ বলিলাম। মূল বইটি পড়িলে দেখা যাইবে 
যে, আরও অনেক ভাল ভাল কথা তাহাতে লেখা আছে । আমাদের জাতীর 
জীবনের সহিত রামাংণ ও মহাভারতের গল্প এমন এতপ্রোতভাবে জড়িত 
হইয়া! গিয়াছে যে। আযাদের কাব্যে, উপন্যাসে, প্রবন্ধ সর্বজ্ই ইহার প্রভাব 
দেখা যায়_-এযন কি আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মধোও আমরা কতবার 
রামায়ণ-যহাভারতের কোন-না-কোন গল্লাংশ বা চরিত্রের উল্লেখ করি তাহা 
ধদি লক্ষা করিব! দেখি, তাহা হইলে বিশ্বিত না হইয়া পারি ন!। 

সামাধণ বইটি কিন্ধু মানুষেরই কাহিনী অবলম্বনে লেখা সে-কথা এই 
বইয়ের আরস্তেই বলিরাছি। বালী দেবতার কাহিনী লিখিতে চাহেন নাই, 
আদশ মান্তমের ছবি আকিতে চাহিগ়াছেন এবং সেই জন্যই তিনি বিশেষ 
করিয়া রাম-্চরিত্র লইয়া তাঁহার মহাকাব্য রচনা! করেন। মাগষ কিন্ত 
সাধারণ যান্তষ নষ্ট, মানুষ যতটা উপরে উঠিতে পারে, মনত দেবত্ের যতটা 
কাছাকাছি যাইতে পারে_তাহারই চির ফুটয়া উঠিয়াছে এই মহাঁকাবাটিতে | 
রামচন্দ্র ঈশ্বরের অবতার--এ-কথার আভাস রামায়ণে থাকিলেও, করি কোথাও 
রাম চরিত্রে দেব আরোপ করেন নাই--বরং খাছুব যেমন হয় সহজ ও 
গ্বাভাবিক সুখ-দুঃখের অদ্বীন, ঠিক তেমনি ভাবেই বাঁকে তিনি দেখাইয়া- 
ছেন। আর তাহাই দেখাইয়াছেন বলিরাই আমর! আজ রামচন্দ্রকে দেবতা 
বলিয়া পূজা করিতেছি । মানুষের মধো মহৎ গুণ দেখিলেই শ্রদ্ধায় আমাদের 
মাথা নত হয দেবতাদের সদ্গুণে বিশ্বিত হইবার কি আছে? 

শুধু রামচন্দ্র নহেন, রামায়ণের অন্য সব চরিত্রগ্ুলিই মাহষ--নিতান্ 
মানুষই ! অসাধারণ হয়ত, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে? ফেমন করিয়া মামুষ 
প্রতিপন্ন করিহাও ঝি বান্মীকি এ চ'রব্রগুলিকে হুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন, 
মে-কথাট! এইখানে তোমাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 


৩ সান এ 


গ্রীরামচন্র 

রাম চরিত্র হইতেই শুক কর] ঘাক-স্কারণ রামচনুই এই গ্রন্থের নায়ক | 
তার কাহিনী পরিস্থুট করিবার জন্য পাঠকদের সম্মুখে ধাহাছের ড় 
করানো দরুকার, বালী কেবলমাত্র সেই সব চরিত্রগুলিরই অবতারণ। 
করিয়াছেন । 

রামচন্দ্রের চরিত্রের অতি সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হইয়ছে এই গ্রন্থের 
প্রারণ্ডে উদ্ধৃত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পংক্রিতে 1 এইবার সেই কথা- 
গুল তাহার জীবনের ঘটনাবলীর সহিত যিলাইয়! লওয়া যাউক | 

রাম দেখিতে যেমন হুত্রী ও বিশাল-দেহ ছিলেন, তেমন সাহস ও বলও 
ছিল ভাহার অসাধারণ । অথচ সমস্ত সবে তিনি যে বিনয়ের মূদ্ভ অবতার 
ছিলেন, তাহারও পরিচয় পাই আমরা! বামায়ণের ছত্রে-ছত্রে। মাত্র পঞ্দখ 
বংসর ররসে যখন উগ্রতপস্থী বিশ্বামিত্র তাহাকে রুক্ষ্-বধের জন্য লইতে 
আসিলেন তথন দশরথ ভতগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতৃ-আন্ঞ! পঠিবার পর 
রা।চন্ত্র একবারও যাইতে ইতস্তত; করেন নাই | থে হর-ধন্ঠ পৃথিবীর কোন 
রীর তুলিতে মাত্র পারেন নাই, পঞ্চদশ বর্ধীয় কিশোর সেই হরধস্তে 
অনায়াসে জ্যা-রোপণ করিলেন কিন্তু তবুও বিবাহের পর ফিরিবার 
নময় পথে ষখন ছুর্দধ বীর ও ক্ষত্রয়গণের মহাশক্র পরশ্ররাম রামচন্দ্রের পথ- 
রোধ করিলেন, তখন গ্রথম রাম্চজ্র তাহাকে বিনয়বাকোই নিবস্ত করতে 
চাহিয়াছিলেন। অথচ তাই বলিয়া, পরশুরাম ঘখন কোনও কথা শুনিলেন 
না, তখন আর রামচন্দ্র দ্বিধ না করিয়া নির্ভস্বে শরাসন তুলিয়া লইলেন 
এবং পরশ্তরামের অগ্ায় অতাচারের সমূচিতত গ্রতিফল দিলেন । 

কিন্তু এই রামচন্দ্রই নিজের পরীক্রম সব্ধন্ধে সম্যক অবহিত হইলেও 
মুখ +ভিষেকের পূর্ব দিন বিযাডার হইতে ধখন শুনিলেন, তাহার পিতা তাহার 
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ন্বনবাঁস ও ভরত্তের অভিযে-সর্কে কৈঝেছীর নিট বাকাবন্ধ হইাছেন, 
স্কখম ব্লপ্রন্থোগে হই অন্তার প্রতিরোধ করিবার কথ! তাহার মনে ত 
আসিলই না, তিনি কোন প্রক্ষার ভ্রেধ বা বিরক্তিও প্রকাশ করিলেন দা? 
এক মৃতূর্ত মায় নীরবে রড়াইয়! থাকিয়া শুধু বলিলেন, আমি বনেই যাইব; 
ভরতকে আনিবার জন্য তাহা হইলে দু প্রেরণ করা হউক । 

এত সহঙ্গে ধে তিনি রাহ্গী হইবেন, তাহা কৈকেয়ীও আশা করেন নাই | 
যদ্দি রাম আনার মত-পরিবর্ধন করেন এই ভয়ে তিনি মিথ্যা করিয়াই রাঘকে 
জানাইলেন যে, রাম বনে ন1 গেলে দশরথ দান পযন্ত করিবেন না। রাম 
এই নিষ্ুর কথাডেও বিচলিত হইলেন না) শুধু বলিলেন ঘে, জননী কৌশল্যার 
'অন্মতি লইয়া এবং সীতাকে কথাটা জানাইয়াই তিনি চলিয়া যাইবেন। 

রাম সেখান হইতে বাহির হইয়! একবার মাত্র নগরীর উৎসব-সঙ্জা ও 
নিজের অভিষেকের আফোজনের দিকে তাকাইলেন- তাহার পর দেষী 
কৌশল্যার মন্দিরে গিয়া তাহাকে সর কথ জানাইয়া, তীঁহার অনুমতি 
চাহিলেন। কৌশল্যা বরং এত সহজে বন-গমনে সম্মতি দিতে চাহিলেন 
না। তাহার মায়ের প্রাণ এই অবিচারের বিরুদ্ধে বিশ্রোহী হইয়া উঠিল! 
তিন নানা প্রকারে রাহচন্দ্রকে এই কার্ধা হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা 
করিলেন। এমন কি একবার এনযুক্তিও দিলেন যে, পিতাও যেমন তোমার 
গুল্লজন, মাঁতাণ্ড তেমনি । পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন 
করা উচিত ন্য়। আমি বলিতেছি, তুমি এ-সত্য পালন করিও না! 

কিন্তু রামই তাহাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। শুধু ভ তাহারই 
সত্য নয়, পিতার সতা-রক্ষা করাও ত পুজের কর্তব্য! নহিলে ঘশরথ যে 
কৈকেয়ীর কাছে দত্যতষ্ট হন !"'লঙ্গ্ণ এই সংবাদ শুনিয়া অত্ান্ত কুদ্ধ 
হইয়া উঠিলেন। বুদ্ধ রাজার মাথ| খারাপ হইয়াছে, তাহার কথা শুনিধার 
আবশ্ুক নাই--এই ঘুক্তি দিয়া তিনি রামচন্ত্রকে বনবাসের লক্কর ত্যাগ 





3২৯. রমার 


স্টপ তি সপ সিল সত পিসি এলাচি শপ ৫ ৯ শা কা 


করিতে বলিলেন, লি তিনি এ একবার পিতা করিবার জন্যও 
রুধিয়া উঠ্িলেন। সেই লক্ষণই আবার রামের ঘুক্তিতে ও সংঘ, মধুর 
বাকো যেন অন্ধ মানুষ হইয়া! রামের অহ্গমন করিবার অনুমতি লইয়া যাত্রার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। অবিচার ধাহার উপর করা হইল, তিনিই 
দেখি সকলের ক্রোধ হইডে 'অবিচারকারীকে রক্ষা করিয়া বেডাইতেছেন। 

বনগমন কালে রামচন্্দর যে আশ্চর্য সংঘম ও শ্থির-বুদ্ধির পরিচয় 
দিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। বারবার সকলকে 
দ্শরথ ও কৌশল্যাকে দেখিবার অন্গরোধ জানাইয়া, কৈকেয়ীরও চরণ-বন্দনাঁ 
করিয়া তিনি সীতা! ও লক্ষ্ণপহ যখন রথে উঠিলেন, তখন দশবথ ও কৌশলা 
উন্নত্তের মত রখের পিছনে ছুটিতে লাগিলেন। তীহাদের নিরস্ত করা 
অসম্ভব বুঝিয়া রাম সারথিকে বলিলেন, জোরে রথ চালাও-_ীদ্র দুটির 
বাহিরে চল ৷ 

যে সকল ব্রাঙ্মণ ও অযোৌধার নাগরিকরা রামের সহিত বনে যাইতে 
চাহিলেন, রামই ++ পিকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিলেন । কিন্তু রাম যতই 
সংষমী হউন, যততই মহৎ তিনি হউন, তিনি যে মামুষ সে-পরিচয় দিলেন 
বাল্মীকি তীহার প্রথম দিনের বনবাসের রাত্রে। আজন্ম রাজন্ুখাভোগের 
মধা তইতে আসিয়া, গভীর বনে অনাহারে গাছের তলায় রান্ধি ধাপন করার 
ক তীঁহাকেও বিচলিত করিয়া তুলিল--তিনি নানান্ধপ বিলাপ করিতে 
লাগিলেন । কখনও কল্পুনা করিলেন, ভরত এই ব্যবস্থার প্রীত হইয়! এতক্ষণ 
কেমন আনন্দ করিতেছে! কখনও তীহার আশঙ্কা হইল, কৈকেয়ী ভরতের 
পথ নিষ্বণ্টক করিবার জন্য নিশ্চয়ই দশরথকে বিষ-প্র্োগ করিবে! এই 
আশ্কাই ষেন তাহার বেশি । তিনি লক্ষণকে বলিলেন, তুমি গিয়া দশরথকে 
বাঁচাও, নহিলে পিতার অপমৃত্যু অনিবাধ্য 1 কখনও তিনি কতকটা যেন 
নিজেকে প্রবোধ দিবার জন্যই বারবার সীতা ও লক্ষ্ণকে শুনাইতে লাগিলেন, 
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শাপলা ৭ পাতিল ৯ পলাশ? রর ৫ রর 2 ৫ 


নিতান্ত পিতা অধর্দে পতিত হইবেন তাই। নহিলে আমি তৃ্রবলে সমস্ত 
পৃথিবী জয় করিতে সক্ষম | আমি দূর্বল নহি! 

কিন্ত সে এ রাত্রিটুকুই | প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে এ হৃদয়-দৌর্ববল্য চলিয়া 
গেল। বরং বনের মধ্যে প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখিয়া তিনি উৎফুল্লই 
হইয়া উঠিলেন। ভরতকে তিনি প্রথম রাত্রিতে একটু সংশযকের চোখে 
দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভরত যখন তাহাকে ফিরাইয়া লইতে আদিল, 
তখন দূর হইতে তীহাকে দেখিয়া! লক্ষণ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেও, রাম তাহাকে 
শরাসন তাাগ করিতে বলিলেন এবং পরম ন্েহে ভরতকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া 
তীহাকে নানাবিধ সান্তনা দিলেন ৷ তত্রাচ ভরত্ের কোন অন্থন্য়-ধিনজেই 
তিনি নিদিষ্ট কালের পূর্বে ফিরিতে রাজী হইলেন নাঁ। শুধু ভরত কেন, 
সমস্ত বাঁজ-পরিবার, গুরু বশিষ্ঠ, প্রত্যেকেই তীহাকে রাজার মৃত্যুর পর 
আর সত্য-রক্ষা করার আবশ্বক নাই” এ-কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন 7 
কিন্তু তাহাদের আবেদন রামচন্দ্রের অস্তর স্পর্শ করিল না । তিনি যাহা সভা 
এবং কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে সম্মত 
হইলেন নাঁ। 

রামচন্দ্রের এই সব অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ ও মহত্বর্শনে যেমন তাহাকে 
অলৌকিক বলিয়! মনে হয়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই, প্রায় পাশাশাশি দৃগ্ে__ 
তিনি যে মানুষই সে কথাও কৰি আমাদের ভুলিতে দ্রেন নাই। চিত্রকৃটের 
পর মনোরম পঞ্চবটাতে গিয়া কুটির নির্মাণ করিয়া রাম সখে বাস করিতেছেন, 
এমন সময় বিনামেঘে বজ্ঞাঘাত হইল ! রাবণ আসিরা সীতাহরণ করিয়া লইয়া 
গেল। এই আর-একবার আমর! রামকে বিচলিত হইতে দেখিলাম । 
এবার আর দুঃখে নয়--শোকে। বিরহে । 

সীতার অভাবে বাঁম উন্মত্ের মত কীদিয় কাদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 
এই সময় তিনি কি বলেন তাহারও টিক নাই-কি করেন তাহারও ঠিক নাই 1 


৪ রাষার়ণ 


পপ সত পপপীত সতত ৮৮ পা পেস পাপিসিপাকাশত পাস শিপ পি? পপি সলাসিিশিশাসি শ্পিগাশি ৩ ালীিশিশত ০-৮৯০৭০৭ এপি 


ভাহার ॥ সে নত ক্রও বুদ্ধি পাইল, যখন র্কিশ কে যাইতে বাইতে 
সীতার স্থলিত অলস্কার ও জাদুর সহিত রাবণের ঘুদ্ধের ফলে রক্তচিহ্সমৃূছ 
ত্রাহার চোখে পড়িল। ভিনি ছু হইতে জটামুকে দে'খয়া, তাহাকেই 
'লীতা-ডক্ষণক!রী রাক্ষম মনে করিয়। বিনাবিচারে বধ করিতে যাইতেছিলেন | 
জটায়ু নিজের পরিচছ দিতে রামচন্দ্র সমস্ত শুনিয়া আরও দক্ষিণদিকে যাইতে 
লাগিলেন-_-আরও খানিকটা চলিবার পর স্বুগ্রীব ও হনুমানের দেখা 
পাইলেন । 
এইবার যে ব্যাপারটি ঘটিল, সেইটিই বোধ হয় রাম-চবিত্রের মধ্যে একযাজ 
কলছ্ক | নুহ্রীবের সহিত ঘুদ্ধোতে বালীকে অন্তরাল হইতে নিরস্ত্র অবস্থায় 
বধ কর! কোন মতেই ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কাজ হয় নাই-+রামচঙ্ছের ত নহেই। 
কিন্তু এখানে বোধ হয় সীতার শেোকই রামকে এ-কাধ্যে প্রবৃত্ত 
করাইয়াছিন। সুগীব যদি বালী-বধ করিতে পারে, তবে সে বানরদের 
সিংহাসন পাইবে এবং তাহার বিনিময়ে রামচন্ত্রকে লীতা-উদ্ধারে সাহা 
করিবে এই সর্ত হইমাছিল। স্থতরাং যত শশ্ত মন্তব হ্গ্রীব সিংহাসন পায় 
সেই দিকেই রামের লক্ষা ছিল, অত গ্যায়-অন্যায় বিচার করিবার অবসর 
তিনি পান নাই । ইহ! ছাড়াও--ম্থগ্রীব বালীকে ছুবাঁগার ও অত্যাচারীরূপে 
রামের নিকট বর্ণন| করিয়াছিলেন । ছুরাচারকে দণ্ড দিবার জন্য ক্ষায়ের 
যদ্ধনিয়ম মানিবার আবশ্বক নাই--এই নীতি অন্থযারীই বোধ হয় তিনি 
বালীর সঙ্গে যুদ্ধে শান্ত্র-রীতি মানিয়া চলিবার আবশ্যকতা রোধ করেন 
নাই । 
রামচন্দ্র চরিত্রেয় আর একটি বিশেষ দিক আমর! দেখিতে পাই, যখন 
বিভীষণ আনিয়া তাহার শরণাগত হইলেন। বিভীষণ শত্রুপক্ষের লোক, 
হত এ সবই ছপ্পনাঁ-এপব কোন কথাই রাম ডাবিলেন না, কাহারও কোন 
নিষেধ শুনলেন না, একেধারে ভাহাকে ক্যালিগন করিয়। বুকে স্থান দিলেন । 


রামারী চরিত্র ১২ 


* পাতা উপাসণ চলা শিস ৯ ওপাশ পিএ ৯_ািতীপাচিলাটিললিতত পা পা লো) ভাটি তা লাল পিসী ভপী পলা শত 


দ্র সম বরা পুর তাহাদের বৃ, দ্ধ-কৌশল ্রসৃতির স সংবা 
লইতে আসিয়া ধর! পড়িয়াছে, বানরদের হাতে পড়িয়া তাহাদের লাইনাও' 
কম সহিতে হয় নাই, কিন্তু রামচন্দ্রের কানে সেঁ-কথা পৌছিবার পর আর 
কাহারও মুক্তি পাইতে বিলম্ব হয় নাই--এসব ব্যাপারে তিনি নিজের ক্ষতি 
এধাবারও ভাবেন নাই । অস্ত কথায় কাজ কি, তিনি যুদ্ধকালে, ভয়ঙ্কর, 
শত্রদের_.এমন কি রাবণকে পর্য্ন্ত--বিপন্ন অবস্থাতে পাইয়াও ছাড়া 
দিয়াছেন! তিনি সমন্ত রাক্ষপকুল বিনষ্ট করিয়াছেন স্যায়যুদ্ধে কখনও 
কোনও কারণেই হুবিধার সুযোগ গ্রহণ করেন লাই। 

এই যুদ্ধের সথয় আমরা রাম-চরিত্রের আর একটি দিক দেধিতে পাই-. 
সেটি হইল তাহার সুগভীর ভ্রাতৃজেই । তিঁদি সীতার শোকে কাতর, 
সীতাকে উদ্ধ'র করাই তখন তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত বটে, কিন্তু লক্ষণ 
বন শক্তিশেলের আঘাতে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন, তখন রামচন্দ্র সে সব: 
বখাই তুলিয়া গেলেন লক্ষণের মৃত্যু হইলে, তিনিও তৎক্ষণাৎ সহগমন 
করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন) এমন কথাও তাহার মুখে শোন! গেল যে, লীভা- 
উদ্ধীরে তাহার কাজ নাই, রাক্ষদ-রাজ রাধণ সথখে খাকুন--তিনি কোনমতে, 
লক্ষণকে লইয়! ফিরিতে পারিলেই সখী হইবেন! 

যখন রাবণ মুত্ু-শধ্যায় শাফিত, তখন অত দুঃখের কারণ, অত বড় 
শক্রর নিকটেও রীজ-ধর্দের উপদেশ লইতে গেলেন বাঁধচন্দ্র এবং বাবণের 
প্রতিটি উপদেশ বেশ শ্রদ্ধার লঙ্গে শ্রংণ করিলেন । এইটিই রাম-বিত্রের, 
বিশেষস্ব_ক্রোধ বা বিদ্বেষ উহার মনের মধ্যে কখনও বছধগূল হইত পারি 
না। বিশ্বা তাহা ভীহার নিশ্ঈল বিচার-বুদ্ধিকেও ধখনও জআট্চঙই 
করিত না। 

রাদ-চর়িজের সর্বাপেক্ষা জটিল ব্যাপার হইগ সীতাব অরিপরাক্ষা । 
সীতার জন্ত রামের এট দুখে, ধীহার জন্ত এত বড় লক্ষার গঠর, জীহাকেই 


এলে দিপা ও শট এ 


২২৬ রামায়া 





শেষ পর্য্যন্ত তিনি বলিলেন, ইক্ষাকু-বংশের বধূকে উদ্ধার না! করিলে আমাদের 
বংশের অপমান, তাই তোমাকে উদ্ধীর করা! হইল কিন্তু রাবণ তোমার 
হাত ধরিয়াছে, তুমি রাক্ষদের ঘরে এতদিন ছিলে, তোযাকে আর বাড়ীতে 
ফিরাইয়া লইতে পারি না। | 
সীতার অশ্রজজল, লক্ষণের অন্রযোগ ও অনুনয়, সমস্ত বানরকুলের হাহাকার 
কিছুই রামকে তীহার এই সঙ্কক্প হইতে টলাইতে পারিল না। “বাপি 
'কঠোরাণি মুনি কুস্্ধাদপি? রামের চরিত্রের ইহাই হইল বৈশিই্য। যে রাম 
এত কোমল, তিনিই আবার এত কঠোর । 
কিন্ত আমাদের মনে হয়, এটা শুধুই সাধারণ লোকের জন্য । তিনি 
রাজা । তিনি যদি নিব্বিচারে তখন্‌ লীতাঁকে গ্রহণ করেন, ভাহ। তইলে প্রজা- 
সাধারণের উপর এই কার্য্ের কি প্রভাব পড়িবে--এই আশঙ্কাতেই তিনি এ 
কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এবং সেই জন্তই নীতা অগ্রিতে প্রবেশ 
করিলে, য়ং অগ্নি যখন সম্ুথে আবিভূতি হইয়া বলিলেন, “সীতা সাক্ষাৎ 
লকষীম্বরূপা, তাহাকে গ্রহণ করিলে কোন অন্ায় হইবে না? তখন রামচন্জ 
আর একবারও ইতস্তত; করিলেন না; বরং স্বীকারই করিলেন যে তিনি 
বরাবরই সে-কথা জানিতেন। সুধু নোকাপবাদ ভয়েই এত দূর কঠোর কথা 
'বলিয়াছিলেন। 
রায় ষে মাহ্ৃষ_ঠাহার চরিত্রের সেই মন্ুয্তুত্বের পরিচর পাই আমরা 
আর একবার..ফিরিবাঁর সময়। চৌদ্দবংলব পরে রাম সীতা ও জক্মণকে 
'লইয়া ফিরতেছেন, হুমান সেই সংবাদ লইয়া অগ্রে বাইবেন। রাম 
হন্ছমানকে চুপি চুপি বলছিলেন, সংবাদ! শুনিয়া ভরতের মৃখ দুঃখে মলিন 
হয় কিংবা হর্ধে উজ্জল হইয়া উঠে লক্ষা করিবে । অর্থাং এতদিন রাজত্ব 
করার কলে হয় ত ভরতের রাঁঙ্গে আসক্তি জন্মিয়াছে, তাহা হইলে রামচন্দ্র 
ফিরিবার কথা শ্নিয়া তিনি বিমর্ংই হইবেন রাম দিজে যাগুষ, তাই 


রাষাফণী চরিত্র ১২৭ 


শি সপ সিল সা শিশাাক্িসি পশীপিশশাশীি পপিিসিলাশিশ লন লি লাস 


মাছুষের ছূর্বলতার কথা জানিতেন--আর সেই জন্যই ভিনি হহ্মানষে এ 
উপদেশ দিয়াছিলেন। তীহার উদ্দেশ্ঠ কিন্তু খারাপ ছিল না । যদি ভরের 
এখবরে্যে আসক্তি জন্মিয়া৷ থাকেই, তাহ! হইলে তিনি তাহাকে রাজন হইতে 
বঞ্চিত করিবেন নাঁএই ছিল তাহার অদ্ভিপ্রায় ! 

তাহা হইলে মোটামুটি আমরা রাম-চরিত্রে কি দেখিতে পাইলাম ? 

সর্বাপেক্ষা বড় কথাগুলি যাহা! চোখে পড়ে তাহা হইল এই--রাম 
সত্যনিষ্ঠ, পিতৃ-মাতৃভক্ত, স্নেহশীল ও কর্জবাপরার়ণ এবং সকলের উপরে 
হইল, তাহার অদ্ভূত আত্মসংষম এবং এহ্বধো বীতন্পৃহা ! রাজত্বে তাহার 
'লোভ নাই, তীহার নিকট রাজ্যের চাইতেও সত্যই বড়--গুরুজনদের প্রতি 
ভাক্ত বড়। তাহারই উপর অবিচারের জন্য খন স্কলে রাজা ও কৈকেয়ীর 
উপর খঙ্ঠাহস্ত, তখন তিনিই সকলকে যিইবাক্যে সঘত করিতভেছেন--এ 
দৃশ্ট নতাই অদ্ভুত! তবে ছুই-একবার যে ধের্াচাতি ইতর ঘটয়াছে, সে 
[তিনি নিতান্ত নানুষ বলিক়াই এবং তাহার জঙ্াই রাম-চরিত্র এত মধুর ! 


আআ এন দমন“ 


দশরথ 


দশরথের উপর, ধাঁহারাই রামারণ পাঠ কবেন, প্রত্িকেরই ক্রোধ 
জন্মে । তাহার কারণ অবশ্ত রামের বনগমনের জন্য কৈকেয়ীকে 
প্রতিশ্রুতি-দান। | 

কিন্তু তাহার অন্যায় ঠিক কতটা--প্রথমেই বিচার করা কর্তব্য । তখনকার 
ধিনে সকলেই সত্য-পালনকেই সকলের চেয়ে বড় বলিযী মনে করিতেন 
বুখ হইতে যেকখ! নিহত হইল, যে-প্রতশ্রুতি দেওয়া হইল, তাহ! যেন 
কখনও মিথ্যা না হয়--এই ছিল তখনকার লোকের সাধনা । মিথ্যার 
চেয়ে বড় পাপ আর নাই। দশরথ তখনকার দিনের লোক এবং তিনি ষে 


২২৮ হাধাদীশ 





অতিশয় ধর্মপরায়ণ ও সত্যানিষ্ঠ বাঁজা ছিলেন, সে-্পরিওয় আমরা রামা়ণে 
প্রচুর পরিমাণেই পাই । স্থৃতরাং তিনি বৈবেমীকে গ্রতিক্তি দিয়াছিলেন 
বলিগ্নাই যে রামের বিচ্ছেদ্--এমন কি শিজের মৃতু পরযাস্ত বাছনীয় মনে 
করিবেন, তত্রাচ গ্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে চাহিবেন না, ইহাতে বিশ্িত হইবার 
কিছুই নাই। | | 

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিকে তিনি প্রতিশ্রতি দিলেন কেন? নেকি তিনি 
কেবল সত বলিয়াই? তাহা নহে। তিনি কৈকেরীকে একটু বেশি স্বেহ 
করিতেন বটে, বিস্তু কৈকেয়ীও তাহার জন্ত কম তপস্তা কষেন নাই । 
তাহার স্বামী-সেবার যে বিবরণ আমর! রামায়ণে পাই, তাহাঁও অনামান্ত । 
যেবেশী সেবা করে, তাহাকে দশরধ বেশী শ্রেহ করিবেন--তাহাতে আর 
বিশ্মিত হইবার কি আছে? পূর্ক্বেই বলিয়াছি, বাল্মীকি প্রাত চরিত্রটিকেই 
মান্য করিয়া! আকিয়াছেন | মানুষের পক্ষে যাহা! স্বাভাবিক দশরথ তাহাই 
করিয়াছেন ইহা ব্যতীত, কৈকেরীকে তিনি বহুদিন পূর্বেই অতি দুঃসময়ে 
দু'টি বর দিতে চাহিয়াছিলেন) সেই বরই এতদিন পরে কৈকেয়ী এ ভাকে 
চাহিবেন, তাহা দশরথ কল্পনা করেন নাই--কিস্ত যখন বর দিয়াছেন, তখন, 
আর ফ্রাইয়া লইবার উপায় নাই। তাহ! হইলে সত্য যায় ঘষে! 

কিন্তু তাই বলিয়! রাষের প্রতি দশরথের স্লেহ কম ছিল নাঁ। যখন 
বিশ্বামিজ্্ রামকে চাহিতে অসিলেন, তখন দশরথ “অন্ত যে কাহাকেও হউক” 
দিতে চাহিয়াছিলেন। অভিষেকের সময়ও হ্যূত ভরত ও ভরতের, 
ষাতামহ উপস্থিত থাকিলে কোন বিভ্রাট ঘটিতে পারে--এইরপ আশঙ্কা 
করিয়াই দশরথ ভরতের মাতুনালয়ে যাইবার অবসরে, তাড়াতাড়ি অভিষেক 
সারিয় ফেলিতে চাহিয়াছিগপেন । কিন্তু কৈকেয়ী যে এমন করিবেন তাহা 
ভিন ভাবিতে পারেন নাই । কার? কৈকেরী ভরতের অগ্ঙ্গা বাষকেই 
কে গ্সেছ করেন, এই বখাই সচলে জানিত। 


রামারণী চরিত্র ১২৯ 


শপ সির সপ শপ সিলাস্পািলাস্ি্ি সস? সি সতীশ সত সিসি সা পি সি পাস সপ সি সী সিসি এ উপ সি স সপিক সিরা সিপিডি 


কৈকেছীকে বর দিয়া দশরথের ষে কষ্ট তাহাও ত আমরা দেখিতে 
পাইয়াছি। কৈকেী তীহায় বরের বিষয় বণনা ঝবিলে, কিছুক্ষণ দশবথের, 
বাকি হয় নাই। ভাহার পর কৈকেছীকে কত অঙনয়-বিনয় করিলেন, 
কত তংপনা কারলেন্, কত গালি দিলেন তবু কৈকেয়ী বিচলিত হইলেন 
লা) দশরথকে ইহার পর আমরা! পেখিঃ শোকে-লজ্জায় মুহমান হই 
পড়িয়াছেন--এমন কি রামচন্দ্রের সম্মুথে মুখ তুলিয়া কথা পর্য্যন্ত বলিতে 
পারিতছেন না কৈকেতী বরের কথা। রামকে শুলাইতেছেন। তারপর 
যখন রামের ব্নগমূন আসন্ন হইয়! আদিল তখন হাহাকার করিতে করিতে 
দখরথ তাহাকে নিজেরই আদেশ লঙ্ঘন করিতে অন্থরোধ করিলেন-_নিত্তান্ত 
পক্ষে আর একটি রাত্রি থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাষ 
জানিতেন যে, মায়ার বন্ধনে যত জড়াইবেন ততই তাহ! ছিন্ন কর! কঠিন 
হইবে। তাই তিনি কিছুতেই বিল্ঞ করিলেন না, নিজের সত্যরক্ষার 
অজুহাতে চলিয়া! গেলেন। রাজা তাহার রথের পিছনে পিছনে কীদিতে 
কাদিতে কিছুদূর পধ্যন্ত ছটিয়া গেলেন এবং ধখন রথ একেবারে অধৃস্ঠ 
হইয়া গেল, তখন তিনি কৌশল্যার মন্দিরে গিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন 
ও তাহার ঘন ঘন মৃচ্ছা হইতে লাগিল। তিনি এই সময়েই কৈকেছীকে 
ম্প্ বলিয়া |দলেন যে, তাহার সহিত দশরথের আর কোন্‌ সম্পর্ক রহিল না। 

ইহার পর দশরথ আর অন্জজল্‌ গ্রহণ করেন নাই এবং মাত্র সাতদিন 
বাচিয়া ছিলেন। তিনি যে অন্ভাপে কতদবর দগ্ধ হইঝেহুলেন, তাহার 
প্রমাণ পায় যায়--যেখানে কৌশল্যার ধৈর্যাচ্যুতি ঘটিয়াছে, তিনি দশরথকে 
কঠিনভাবে তিরম্ধার করিতেছেন। দশরথ সেই সব কঠোর বাকের 
বিনিময়ে একটি কথাও বলেন লাই, বরং নতশিরে কৌশল্যার ক্ষমাতিক্ষা 
করিয়াছেন | কৌশল্যাই পরে নিজের তুল বুঝিতে পারিয়া আবার ক্ষমা- 
গ্রার্থনা করিয়াছেন । 

টি 


১৩, রামায়ণ 


বাঙ্মীকি দশরখের চরিত্রের বণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, “তিনি 
সত্যবাক্‌, ধর্মাত্থা, সাগরোপম গভীর, উত্জল চরিত্রবান অজাতশত্র, 
'অমিতত্েষ্জা, জিতেন্দজ্রিয়, প্রজ্বিৎদল ও" আকাশের নার নিষ্কলঙ্ক ছিলেন ।” 
রামায়ণ আগ্ঘোপাস্ত পড়িলে ইহার সত্যত্তা বুঝতে পারা যায়| 


দস, নর" অর 


ভান্মমণ 


রামচন্দ্র যে সব কষ্ট লহা করিয়াছেন তাহ! তাহার পক্ষে হুঃসহ হইয়া 
উঠিত, যদি শ্বেহাস্পদ ভ্রাত! লক্মণ চিরদিন ছ'য়ার মত তাহার সঙ্গে না 
থাকিতেন। 

লক্ষণ চিরদিনই রামচন্্রময় প্রাণ । তাহার যেন নিজের সন্বাই নাই, 
বামচন্ত্রের সহিত তীহার সমন্ত সুখ-ছুখ চিরকালের জন্য মিশিয়া গিহাছে। 
একেবারে ছোটবেলা হইতেই আমরা দেখিতে পাই, লক্ষণ বামচন্দ্রে 
নিভ্য-সহচর। 

বিশ্বামিত্রের সহিত রাম যখন তাঁড়কা-বধে যাইতেছেন, তখনও লক্ষণ 
তাহার সঙ্গে । আবার যখন চৌদ্দ বংসরের জন্য রাম নিজের সত্য-পালনের 
জন্য বনে যাইতেছেন, তখনও লক্ষণ তাহার সার্ধী। প্রথমটা তিনি রামকে 
নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, রামের প্রতি অবিচারে ভুদ্ধ হইয়া নিজের 
পিতাকে পধ্যস্ত তিনি গালাগালি করিতে লাগিলেন; কিন্তু ঘখন দেখিলেন 
রামচন্দ্র অটল, তখনই তিনি মনস্থির করিয়া ফেলিলেন--রা-বিনা লঙ্গ্ণ 
নাই, তিনিও বনে যাইবেন | তীহার যাইবার কোন কারণ ছিল না-শুধু 
ভাতার সঙ্গে যাইবেন, এইটুকুর জন্যই তিনি অকারণে নিজের সবন্ত বিলাস, 


বামামণী চরিত্র ১৩ 


পিপি পরীদিলা ওত সিরা ৯ ও এত লট উল ঈিতী পিট লী পট পি ও তল পাখি বাতিল উপ স্পা্িবাস্পিসি সপাহিস্পিতিিসিলাশাসিপ তি লা তত টিপা নিলাম পাতিল তা এপ সপন ছিল ১ পা পাকি, 


সমন রাঙ্খ-ভোগ ত্যাগ করিয়া এক ্ডেই যাত্রার জগ্র প্রস্তুত 
হইলেন । 

বনে গিয়াও লক্ষণ যে-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন, তাহা শুধু নির 
'বচ্ছিন্ন স্বার্থত্যাগেরই ইতিহাস। তিনিই কুটির নির্মাণ করেন, তিনিই 

আঁহাধ্য সংগ্রহ করেন, তিশিই পাহীর! দেন--রামচন্জরের যাহাতে এতটুকু ক 

"না হয়, সেইজন্যুই সর্বদা চেষ্টিত। 

ভরতের ্বার্থতাগ আমাদের খুব চমক লাগায় বটে, তাহার কারণ অভ 
বড় বিশাল সাম্রাজ্য অনায়াসে একটা পেঁকের হস্তগত হইয়াছিল, অথচ দে 
লোকটি নিজেই হেলা তাহ! প্রত্যাখ্যান করিল শুধু বড় ভাইয়ের প্রাতি 
স্বেহবশত;_-এন্্প একটি ঘটনা ঘটিতে দেখিলে বিস্মিত হইবার্ই কথা ; 
কিন্ত ভরতের সেই বিম্ময়কর স্থার্থত্যাগের অপেক্ষা লক্ষণের দিনের পর দিন 
'ধরিয়া নিজের সব পর্যান্ত বিসর্জন দিয়া এই যে আত্মত্যাগ, তাহা আমাদের 
মুতে অনেক বড়। 

কিন্ত এই অদ্ভুত আত্ম-লিবেদনের মধ্যে লক্ষণের পৌরুষ, তাহার বলদৃপ্ত 
'তেজস্থিতার কথাটা তুলিয়া গেলে চলিবে নাঁ। যখনই তিনি রামের বন্বামের 
কথা শুনিলেন, তখনই তিনি হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন-শরাসন-হন্ডে সমগ্র 
অযোধ্যা-পুরী ধ্বংস করিতেও উদ্ঠত হইলেন। এই যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ, ইহ! আমরা লক্ষণের চারজে আগাগোড়াই দেখিতে পাই? সীতার 
'অগ্রি-পরীক্ষার আদেশ পাইতেও তিনি প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন, সীভার 
খবনবাসের সময়ও বাষকে উচিত কথ! শুনাইতে ছাড়েন নাই ৷ তিনি তাহার 
লেহপরায়ণ সত্যসন্ধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ-পালন করিয়াছেন, কিন্তু সমর্থন 
করেন নাই কখনও ! 


ভরত 


রামায়ণের সমস্ত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুভ-চরিত্র ভরতের। 
গুহক চণ্ডল বলিয়াছিলেন, এই ত্যাগী মহাপুরুষের তুলনা নাই, ইনি ধন্ত-- 
সে কথা সর্বভোভাবে সত্য 1 

আমরা আগেই বলিয্নাছি ষে বান্সীকি রামারণে মানুষের ছবিই আঁকিতে 
চাহিয়াছেন, সেই জন্য কোন চরিই নিখুত করেন নাই--কিছু-নাঁকিছু কলঙ্ক 
সব চরিত্রেরই আছে। কিন্তু একমাত্র ভরত-চরিভ্্ই বোধ হয় ইহার 
ব্যতিক্রম । কারণ ভরত-চরিত্র প্রায় নি্লঙ্ক। 

অথচ ভরতকেই লাঙ্ছন! সহিতে হইয়াছে সবচেয়ে বেশী । রাজা দশরথ 
ভাহাকে সাধু-চরত্র বলিয়া জানিতেন, তথাপি সন্দেহে করিয়া তাহার 
অনুপস্থিতিতে অভিষেকের ব্যবস্থা করিতে গিয়া এমন বিভ্রাট বাধাইলেন যে, 
ভরতের সমস্ত জীবন মসীলিপ্ত হইয়া গেল। 

কৈকেয়ী মস্থরার পরামর্শে করিলেন কুকাধ্য, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হইল ভরতকে দু:নহ ক্লেশ সহ করিয়া; রাজরি পুত্রকে জটা-চীর পরিয়া 
চৌদ্ ব২2৫ ৮৪” কূপে কাল কাটাইতে হইল । 

অথচ সকলে ভর্তকেই সন্দেহ করিয়াছিলেন বেশি 1 রাম প্রথম রাত্রি, 
বনে গিয়া ভরত সর্থন্ধে কটাক্ষ করিয়াছিলেন যে, ভরতের চক্রান্তেই এই সব 
ঘটিগাছে । এমন কি যে-দূত মাতুলালয়ে ভরতকে ডাকিতে গেল, তাহাকে যখন 
ভরত ব্যাকুল-কষ্ঠে প্রধধ করিলেন, অযোধ্যার সব কুশল ত?-তখন সে দূত 
পর্যপ্ত বাকাভাবে জবাব দিল, আপনি যাহাদের কুশল চাহেন, তাহারা সকলেই 
কুশলে আছেন। 

বেচারী ভরত! ভিনি শপপ করিয়া, কত রকমে নিজের নির্দোষ প্রমাণ 
করিয়া, উপবাসী থাকিয়া, দীনভাবে সকলকে সঙ্গে করিয়! যখন রামকে 
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ফিরাইতে যাইডেছেন, তখন লক্ষ তাহাকেই মন্দ সঙ্দেহ করিয়া তা করিবার 
নয ধনূর্বাণ গ্রন্তত করিয়াছেন। 

ধু কি তাই! শ্বং রামচন্র পর্যন্ত একাধিকবার ভরতকে সংশয়ের চোখে 
দেখিয়াছেন। মূল গ্রন্থে আছে, সীতাকে রাম আড়ালে ভরতের কাছে 
নিজের প্রশংসা করিতে নিষেধ করিতেছেন। খ্রিশ্বধযাবনি বাকিরা পরের 
প্রশংসা সহিতে পারে না'_-এই হল তাহার যুদ্তি। আবার লঙ্কা! হইতে 
ফিরিবাঁর পথে যে ভরত চতুদ্িশ বংসর ধরিয়া, কঠোর কচ্চ সাধন করত; রাম- 
চন্দ্রের আশাপথ চাহিয়া আছেন_-সেই ভরতেরই যুখভাব লক্ষ্য করিবার 
নিদদেশ দিলেন হ্লুমানকে শয়ং রামচন্দ্র 

কিছু তসবেও ভরতের ভ্রাতৃপ্রেমের মূল্য রামচন্্র বুঝতেন? তাই রামচন্ছ 
একাধিকবার বলিয়াছেন, 'িরতের মত ভাই হয় না, ভরতেৰ যত স্বার্থতাগী 
সাধুচরিত্র লোক ছুন্নভি ” 

বস্ততই এমন নিফলঙ্ক, পৃ-চকিত্র, মহাপুরুষ রামায়ণে আর একটিও 
দেখা যার না। 





সীতা 
সমগ্র ভারতের সমস্ত হিন্দুরমপীদেরই জীবনের চরম আদর্শ হইতেছেন 
সীতা দেবী । তাহার অপূর্ব স্বামি-তভ্তি, তীহাঁয় অদ্ভুত আত্মত্যাগ, 
পবিত্র-মধুর স্বভাব_্াহাকে আমাদের হদয়মধ্যে এক মহিমামণ্ডিত মৃদ্তিতে 
প্রতিঠিত করিয়াছে । 
সীতাকে যখন আমরা প্রথম দেখি, তখন তিনি জনক-রাজার প্রিদতমা 
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চিজ কোন নি তখনও নজরে পড়ে নাই। প্রথম: 
উহাকে দেখিয়া আমরা বিশ্বিত হইলাম, যখন রামচন্্র বনগমনের পূর্বে 
সীতার কাছে বিদায় লইতে আসিলেন। সীতা দেবী তখন বালিকাযাত্র-- 
কিশোরী বধূ । কিন্তু ভিনি সমস্ত কথা শুনিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন' 
না, কোন প্রকার রোষ বা ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন না--শুধু বিন-নয অথচ, 
দ কঠে জানাইয়! দিলেন ঘে বিদায় লইবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ 
তিনিও রামের সঙ্গে যাইবেন | রাম ত শ্তভিত! তিনি অনেক করিয়া 
বুৰাইবার চেষ্টা করিলেন যে, দে বড় ভয়ানক স্থান--কত ভয়ানক তাহা সীতার 
ধারণ। পর্ধ্যস্ত নাই! সেখানে নিশাচর রাক্ষম এবং হিং জন্ত সর্বদা বিচরণ 
করে--সেখানে বর্ষা বা শীতে আশ্রয় গাওয়া কঠিন, আহার্ধ্যেরও যংপরোনান্তি 
কষ্ট। সীতা রাজকন্যা, রাজকুলবধৃ-চিরকাল নুখে লালিত-পালিত- 
ভিনি সেকষ্ট একদিনও সা করিতে পারিবেন নাঁ। কিন্তু সীতা বলিলেন, 
স্বামীকে ছাড়িয়া মহত রাজাস্তংপুরের বিলাসও ভীহার মনোমত নহেহ্থামীর' 
সঙ্গ ছাড়া আর কিছুতেই তাঁহার সথ নাই। 

রাম শেষে যুক্তি দিলেন যে, গুরুজনদের কাছে থাকা সীতার কর্তব্য, 
বিস্ত তাহাতেও নীতা বিচলিত হলেন না । বলিলেন, বাল্যকল হইতে 
গুরুজ্নদের মুখেই অবিরত শুনিয়াছি থে পতি ছাড়া স্ত্রীলোকের অন্য গতি 
নাই। সকল অবস্থাতে স্বামীর অনুগমন করাই স্ত্রীলোকের একমাত্র, 
কর্তবা। 

তাহাতেও ঘখন রাম ইতস্তত; করিতেছেন, তখন সীতী! দেবী রামের, 
কঠলগন হইয়া কাদিতে কাদিতে রামের সহিত যাইবার অনুমতি ভিক্ষা? 
করিলেন । তখন আর রাম থাকিতে পারিলেন না, অনুমতি দিলেন । 

ঈীতা রামের সহিত যাইতে পারিলেই নুখী, অন্য ফোন দিকে তাহার 
ভ্রক্ষেপ নাই। তাহার চীরবাস পরিধানের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ' 
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তিনি ত আর সত্যবন্ধ দ্ধ নহেন-_জথাপি ৈবেদী তাহার জগ্থও চীরহাস 
পাঠাইয়া দিলেন। সীতার কিন্তু তাহাতেও কোন ভাঁবাস্তর নাই! শুধু তিনি 
রামকে লকজিভ মুখে অঙ্করোধ করিলেন, চীরধাস ফেমন করিয়া পরিতে হয় 
দেখাইয়। দিতে! তিনি রাজার কন্যা, রাজার বধৃ-বন্তল-পরিধান ত 
তীহার জানার কথা নয়। এবং সেইটুকু হলিতেই কত সঙ্কোচ তাহার ! 

রাবণ যখন তাহাকে হরণ করিতে আদি, তখন সীত! তাঁহাকে পন্থী 
মূনে করিয়াই অর্থ দিতে আসিলেন। কিন্তু ভণ্ত তপস্থী তত অর্ধ্য ব৷ আতিথয 
লইতে আদে নাই, সে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ব্র্গশাপের ভয় দেখাইল। সরলা 
সীতা পাছে ব্রঙ্গশাপে রামেরুই অনিষ্ট হর, এই ভছ্থে বাহির হইজ। আসলেন ; 
কিন্তু রাবণ যখন নিক্মৃত্তি ধারণ করিল, তখন নীতাও কুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় 
গঞ্ধিন কারিয়। উঠিলেন | তেজসবিনী ক্ষত্রিয়া রমণী তিনি-_দশরথের বধু ও 
রামচন্দ্র স্ত্রী__সাথান্তা রমণীর মত কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন লা। তিনি 
রামচন্ত্রের ও শশুর দশরথের কীর্তি বর্ণনা করিয়। বাবণকে সতর্ক করিয়া 
দিলেন, রামচন্দ্র সাধারণ মানুষ নহেন, তাহার সঙ্গে বিবাদ করিতে যাওয়া 
আর সাক্ষ!ং যমের সঙ্গে বিবাদ করা একই কথা। সেকথা বার বার 
তিনি রাবণকে শুনাইরা দিলেন। 

ইহার পর আমরা সীতাকে দেখি অশোক বনে। সে বড় করুণ পৃষ্ঠ ! 
কিন্তু সীতা সেখানে মহ্ষাস্বিত__চেড়ীরা যখন অত্যাচার করিতেছে, তখনও 
তিনি শান্ত সমাহিত ভাবে বসিয়া সব সম্ব করিভেছেন। আবার ধখন 
সরমা আসিয়া তীহাকে সান্তনা দিতেছেন। তখনও তাহার তেমনি অবিচলিত 
ভাব--তখনও তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। 

তারপর অগ্রি-পরীক্ষা। আগ্রি-পরীক্ষার দৃশ্ে মীতাকে দেখিলে, বোধ 
করি, কোন পাঁধণ্ুই চোখের জল রোধ করিতে পারিবে না। এত দিন এত 
দুঃসহ কষ্ট সহ করিলেন যাহার ধ্যান করিয়া। তিনিই শ্র্ম্বরে কহিলেন, ডোমার 
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যেখানে খুশী তুমি যাইতে পার। গার করা [ছিলে তোমাকে কে উর ব্রা, 
আহি করিয়াছি--আর কোন কর্তৃবা নাই। 

কিন্তু তবুও সীতা রামকে দোখী করিলেন না, একটি কটু কথাও 
বলিলেন না, শুধু নিজের দুর্ভাগ্যে নিজেই অঙ্র বিস্ন করিতে লাগিলেন। 
এমন কি যখন চিতানল জলিয়া উঠিল, সেই জস্ত অগ্িতে প্রবেশ করিবার 
পূর্বেও তিনি রামচন্ত্রকে ভক্তিভরে নমস্কার করিরাই চিতায়িতে প্রবেশ 
করিলেন! আবার যখন অগ্নি তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন এবং রামচন্ 
গ্রহণ ঝরিতে স্বীকৃত হইলেন, তখনও সীত! এতটুকু অভিমান প্রকাশ 
করিলেন না। স্বামি-ডক্তি জগতে ছুল্ভি নহে, কিন্তু এমন নিরহ্কার, 
নিরভিমান পতিপ্রেম জগতে বিরল। সেই জন্যই মীতা দেবী আমাদের 
সকলের পৃজ্যা । 

সীতার জীবন দুঃখের জীবন! লোকাপবাদে সীতার নির্বাসন হইল। 
তবু সীতা রামকে দোষ দিলেন না। বরং যাহারা দোষ দিতে আিলেন, 
সীতা ভাহাদেরই শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। সভামধো যখন পরীক্ষার 
কথা উঠিল, তখনও তিনি দোষ দিলেন নিজের ভাগোরই। গভীর দুঃখেই 
তিনি মেদ্িনী প্রবেশ করিলেন, আভমানে নছে। 

সীতার মত ধৈর্য্য, সীতার মত পতিভ্তি, মীভার মত অস্তর-মাধু্য 
সতাই বিরল--তাই যুগ ঘুগ ধরিয়া তিনি বিশ্বের বিশ্ময় হইয়া আছেন! 


না এন 


রামায়ণের দ্যা প্রভাবাহিত মহাকাব্য পৃথিবীতে আয় নাই) রামায়ণের 
পূর্বে কোন দেখে এমন কাবা কখনও রচিত হইয়াছিল বলিয়াও কেহ আঙ্গ 
প্যান্ত ফোন প্রাণ দতে পারেন নাই। স্বপ্রাচীন সভ্য গ্রীন ও এসি! 
'মাইনরের মহাকবি হোঁখারের জগদ্দিখাতি মহাকাব্য “ইলিয়াডের*ও বহু 
চরিত এই মহাকাব্য রাঁমায়ণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিস্লেষ! করি! 
দেখা গিয়াছে, ইলিয়ডের প্রধান চরিজগুলির সঙ্গে বামায়ণের গ্রধান চরিত্র 
গুলির বহুবিধ সামঞ্য রহিয়াছে । 

শত শত দেশের মহাকবি রামাণের আদর্শে, রাঘায়ণের চরিত্রের 
অন্থকরণে তাহাদের কাবোর চরিত্রাবলী রচনা করিয়াছেন; কিন্তু অন্থকরণ 
ভিন্ন রামা়ণের রাজা দখরথ, রাজা রামচন্ধ, লগ্ণ, ভরত, শক্ত, সীতা, 
উদ্মিনা, কৈকেরী, মিত্র যন্থ্রা, হনুযান, রাবণ। বিভীষণ,। মেঘনাদ, 
তারা, মন্দোদরী, সরমা প্রভৃতির তুলা উরিন্্ পৃথিবীর আর কোন দেশে, 
কোন কৰি অস্কিত করিতে পারেন নাই । ধুগপং এমন স্বাভাবিক, হথাদয়দ্রাবী 
ঘটনাপরম্পরা, এমন শূঙ্খলাবন্ধ বর্ণনা, ভাবের ও কবিত্বের এমন সুন্দর ও 
হু প্রকাশ এবং মানুষের প্রকৃত আদর্শ ধর্দনীতির এমন বিকাঁশ ও সমন্বয় 
আর কোনও কাব্যে দেখা যায় না বলিয়াই কবির এই অমূলা, এই দুর্লভ 
মহাকাব্যের গ্রভাবে সমগ্র জগৎ এত গ্রভাবাদ্িত হইয়া আসিডেছে। 

এই রামাযণ মহাগ্রন্থ হিন্দু জনসাধারণের এতই প্রিয় যে, ইহার 
আদর্শে শুধু সংস্কৃত ভাষায় নয ভারতের তাবং প্রান্ত ভাষায় শত শত 
রামায়ণ রচিত হইয়াছে | রচনাকারী কবিগিণ অনুকরণ করিয়াও ধন্য বোধ 
কারয়াছেন। নানা ভাবে দেশময় এই রামারণ-কাহিনীর যেরপ বন্ুল 
প্রচার হইয়াছে-_লাটকে, উপন্যাসে, কথকতা, যাত্রায়, গল্পে, কবিতায়, 


১৩৮ রামায়ণ 


2: প্পলসপসপ সন তাত শা তা 77 শি শী ২ ০ স্পেস পেশ পল 





পপ তং ১৯০৮ ০০৬ দি তাশিশ শী ও 


ছড়ার সমগ্র দেশের সমগ্র পরনারী যে ভাবে ইহা ছারা প্রভাবিত--জগতেক 
ঝোন ভাষায়, কোন কাহিনী, কোন গ্রস্থের এরপ প্রচার ও এরপ প্রভাব- 
বিস্তারের কথা শুনা যায় না। 

বঙ্গ নত) বৃহৎ বধ নয়--ভারত নয়, বৃহত্তর ভারত নয়--এসিয়া ছাড়াইয়া 
ধেখানেই লোকের অনুভূতি আছে, ভাবিবার, চিন্তা করিবার শক্তি আছে, 
সেইখানেই দেখা যায় রাঁধা়ণের গ্রভাব। ভিফাতে, জাভায়, সিংহলে, 
বলী দ্বীপে, জাপানে, চীনদেশে কোধায়ও ইহার প্রভাবের অপ্রাচুধা নাই-. 
অসংখ্য ভাষায় ইহার অম্থবাদ হইয়াছে, হইতেছে | লক্ষ লক্ষ নরনারীকে 
ইহা শোকে সান্তনা, ছুংথে ধৈর্য দান করিতেছে; পিতভক্তি, মাতৃভক্তি, 
্রাতৃপ্রেম, দাম্পত্য প্রেম, পাতিব্রভা, প্রত-আন্নুগত্য, মিত্রতার আদর্শ ও 
শত্রুর সহিত ব্যবহার শিখাইতেছে | স্ত্রীলোকগণকে শিখাইতেছে হৃদয় প্রসারিত 
করিতে, ভালবামিতে, স্বামীর বিপদে ছায়ার হ্যায় অনুগামিনী হইতে, পৃথিবীর 
যায় ধের্যাময়ী হইতে, বৃক্ষের স্যার ছায়া দান করিতে, বিপদের ঝড়ের মধ্যে, 
পাশবিক অত্যাচারের মধ্যে আত্মমরধ্যাদা ও মতীত্বকে অ্ৃগ্র রাখিতে । 


৮ রর এ 


রঘ়ায়ণী সাভিতা 


রামায়ণের বছ অন্গবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । ইংরেজী অনুবাদের মধো 
ভিফিখ নামক একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবির পছ্ান্ববাদ ও একজন ইংরেজ 
মহিলার [1110 ০৫ 976 0996৮ অতি মধুর হইয়াছে । আমাদের দেশের 
বিখী'ত মঠিলাকবি ৬ দত্তের %03811975 01 [0100080080৮ অতি সুন্দর 1. 
পশ্চিম ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী রামমীতার নামে পাগল; পাগল 
করিয়াছেন সুকবি মহা-বামভক্ত তুলসীঘাদ গোস্বামী ঠাকুর--তাহার অপূর্ব 


রামায়ণের প্রভাব ১৩৯ 


হিন্দী তুলমীদাদী রামায়ণের বঙ্ারে। বঙ্গানুবাদের মধো বর্গবাদী সংস্করণ 
ও নুপ্রসি্ধ পণ্ডিত হেমচন্্র চার সম্ধরণ উল্লেখযোগ্য । তাহা ছাড়া 
বিভিন্ন ধরণের রামাযণ-_যেমন 'অধ্যাত্ম রামারণ। “ঘোগবাশিষ্ট রামায়ণ 
"অন্ত রামায়ণ' প্রতি বহু আছে। 

শুভ কি মাহেন্ক্ষণেই না বাংলার, কুলিয়ার বাঙালী মহাকবি কৃত্তিবাস 
পচ্চে ইহায় ভাবান্থবাদ করিয়াছিলেন! তেমন মরল, তেমন কুন্দর, তেমন, 
গ্রাণমাতানো প্রাঙ্ছণ ও মধুর ভাঙার গ্রন্থ আজ অবধি একখানিও হইল না। 
বাংলার হিন্দু নরনারী পরম পবিত্র বোধে তাহার অনুদিত সেই মহাগ্রন্থ ঘরে 
ঘরে পূজা করেন, অহনিশ চোখের জ্বল ফেলিতে ফেলিতে পাঠ করেন, শান্তি 
ও সাস্বন! পান, দুঃখে স্থুধী হন, তৃপ্ত হন, কুধাতৃ্চ] ভূলিয়া যান, হৃদয়ে 
নববল জাতি করেন, ংসার-মংগ্রামে অকুভোভবে অগ্রসর হন 


জপ এ শালী 


রামায়ণের নীতি ও আদর্শ 


রামায়ণের ন্যায় মনীতিপূর্ণ মহাকাব্য ক₹চিৎ দ্ট হয়। ইহার পত্রে পত্রে 
নীতি ও সদুপদেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে | রামায়ণকার স্থকৌশলে তীহার বণিভ 
এক-একটি চরিত্রের মরধা দিক্লা বিবিধ গুণের- মাঁছষের শিক্ষণীয়, অমুকরণীয়, 
প্রচুর নীতি-প্রসবণের- টি করিয়াছেন। ঠেই প্রশ্রবণ-ধারার অমৃত নিষেকে 
যুগ-ুগান্তর আবালবুদ্ধবনিতা হুমমুদ্ধ হইয়। কৃতকৃতার্থ হইয়া আসিতেছে । 
রামচন্দ্রের চরিত্রে তিনি দেখাইয়াছেন রামচন্ত্র সভাসন্ধ, শান্ত, গুণনিধি, 
ধাশ্িক, রিপ্র্রির,। লোকাতিরাম, ককণামহ্; সীতা অশেষ গুণালক্তা, 
অসামান্া সহিষু, পতিব্রতা, ভেডোময়ী, কৌতৃকময়ী, করপাময়ী। লক্ষণ 
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সামার সী ও অসাধারণ রি ভরত অনসধারণ তাগী, 
স্োঠাুগত) হনুমান মহাদুরদপঁ রর সী, বিভীষা, 
ওহক বিচিত্র বন্ধু, আশ্ষর্য নির্ার্থ সথা। রাবণ অলৌকিক শক্তিধর, 
বীর ও জ্ঞানী; মৃতার লমরেও পরম শবে হিতোপদেশ দিতে অকু্িত। 
সীতার আঙ্জায় জাক্ষদের মূখে যাইতে বা চৌদ্দ বৎসর বনবাসে হাইডেও রাম 
বিনুযাত্র কুঠিত হন নাই। সীতাদেবীও ছায়ায় গ্তায় স্বামীর সঙ্গে বনধাসে 
ভিলমান্র ক্রিত্টা বা অগ্িপরীক্ষায়ও ভীডা বাঁ সঙ্কৃচিতা হন নাই--পতির 
আজ্ায় নির্বাসন দণ্ডে বিউলিতা হন নাই! যেখানে ছিল উচ্ছৃঙ্থলতা, 
ধর্ধের গ্লানি, অধন্দের অতুখান, সেইখানেই রামচন্ত্র আবিভূতি হইয়া সেই 
সমুদয় উচ্চৃঘলতা, গ্রানি ও অধশ্ৰ ধংস করিয়া দেশর ধর্খের শক্তির সিগ্ছায়া 
বিস্তার করিয়াছেন! 

রামাযণের আছাও নানা সন্্ীতিতে পরিপূর্ণ। সংসারী নর-নারীর মুবক- 
বুবতীর, বালক-বালিকার মানুষের যত মানুষ হইবার জন ঘাডা যাহা শিক্ষণীয়, 
চরিত্র-গঠনের উদ্থ ঘাহা প্রয়োজনীয়, মবই নানা ভাবে এবং নানা ঘটনা ও 
চরিত্রের মধা দিয়া ইহাতে হুন্দরভাবে বণিত হইয়াছে । পিতা ছেলেকে 
কেমন করিয়া ভাল করিয়া তুলিবেন, দশরথের ধাম-চক্ণুকির শিক্ষাদান" 
গ্রণালীতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে । 

শ্রেষ্ঠ বাঙালী রামাহণকার কবি কুত্বিবাস তীহার সর্বজজনাদৃত পদ 
রামারণে যে লমুদয় নীতি ঘটনাচ্ছলে নিবদ্ধ করঘা গিয়াছেন, তীহারই 
কতকগুলি নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি । 


০ তাপস সার ৯০৯০১ সপিপগিল সলাত হলি পলাশ 


কৃত্তিবাস ভগবানের বিধান যে অমৌঘ তংসন্বদ্ধে বলিতেছেন: 


“কালের বিভক্ত কাল পূর্ণ হলে পরে । 
তিতৃবনে কার সাধ্য কে রক্ষিতে পারে” _পাগ্কাকাও 


রামার়ণের নীতি ও আদর্শ ১৪১. 


পাপ ৯ পাস ১ ৯ 


পিতা রাজমি জনকের মূখ দিয়া লীতাকে বলাইতেছেন ₹-- 
“শৃস্তর শাশুড়ী গতি রাখিহ সুমৃতি | 
রাগ, থেষ, অসুয়া না] কর কারো প্রতি ॥ 
হখ-দুধ না ভাবিও_-যা আছে কপালে । 
স্থাযি-সেবা সতী না! ছাড়িবে কোন কালে ।” 
রাণের প্রতি বিভীষগ বলিতেছেন: 
পপ্রিয়বাদী জন্‌ রাজা সর্বত্র হুলড 
অপ্রিয় কথোর বক্তা শ্রোতাঁও দুর্বভ 1 
রামের প্রতি তাঁরা বলিতেছেন ৮ 
“স্বামী দাতা স্বামী কর্তা খামী মার ধন। 
স্বামী বিনা গুরু নাই, বলে জ্ঞানী জন 4৮ 
রাম লক্ণকে বলিতেছেন £- 





“হইলে কাতর লোক নিন্দা করে লোকে । 

শোকে বুদ্ধি নাশ হয়, ক্ষিপ্ত হয় শোকে 1৮ 
বালীকে রাম কহিতেছেন :- 

পৃথিবীতে হত রাজা আছে যুগে যুগে। 

দয়া করে কোন্‌ রাজা ছাড়িয়াছে যুগে 1” 
তারার মুখ দিয় কৰি বলাইভেছেন +- 

“নারীর গৌরব যত স্বমী সব জানে । 

কি করিতে পারে পুত্র ্বামীর বিহনে | 

ঙঃ কক 
শত পুহবতী যদ স্বামীহীনা হয়। 
তথাপি নকলে তারে অভাগিনী কয়” 


১৪২ বাঘায় 


আলাল সিরা এল ভিলা লিল সপ ৮ পা, 


রামচক্জ্ লক্মণকে বলিতেছেন £-- 

জ্ঞাতি বন্ধু সহোদর ঘরে (যত লোক। 

সবার অধিক ভাই স্ত্রীর বড় শোক ॥ 
তার! লক্মণকে বলিতেছেন :-- 

“ক্লোষ্টের হইলে মিত্র সে হয় গর্ষিত | 

জ্যেষ্ঠের লমান তারে মানিতে উচিত | 
জান্ববান বলতেছেল £-- 

ঝড়ে বুক্ষ তাঙ্গিলে পল্লব নাহি রয় । 

ষদি মূল থাকে, পত্র পুনরায় হয় ॥ 
পতিব্রতা নীতা বলিতেছেন :-- 

"রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা । 

রাম প্রাণনাথ মোর, রাম সে দেবতা ॥ 
বিভীষণ রাবণকে বলিতেছেন :- 

“দেখ এক মত্ত হাতী গ্রবেশিলে বনে । 

সকলের ক্ষত করে, ক্ষমা নাহি যানে 

ও , ঙ সত 

ছষ্টের যশানে হয় শিষ্টের বন্ধন । 

সেই মত তব পাপে মজে পুরুজন |” 
তরণীসেন স্বীয় মাতা সরমাকে বূলতেছেল ২ 

“কে কারে মারিতে পারে, কেবা কার রিপু। 

এক বিষ বিশ্বময়, ভিন্ন ভিগ্র বপু ॥ 
হম্থমানের প্রতি তপদ্থি-বেশধারী কালন্মৌর উক্তি :-_ 

“যে বাড়ী অতিথি আঁসি বরে উপবাস । 

অতিথির উপবানে হয় সর্বনাশ ! 


রামায়ণের নীতি ও আদর্শ ১৪৩ 


সি পিল লী পাটি শাসপ্পিলীছ ০ রি স্লিপ টিটি পারি কপাল পা ৯ পা লা সদ সি এ পতি তালি লিলি চাস পি এ ৯৪ পট পদিপা সা ও লিল এ 91 নন শট শত এত লী ৮৯ রী শী স্পালাশা 


অতিথি দেখিয়া! যেবা না করে আশ্বাস । 
সর্বনাশ হযু তার, নরকে নিবাস ॥* 
নানা কাণ্ডে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি নীতি উপদেশ এইক্সপ +__ 

মান্য লোকে মন্দ কথা নহে উপযুক্ত । 
মান্ত সহ আলাপ করিবে, ধরে ব্ক্ত | 

৯৯ রম ঙ্ 
জ্যে্ট ভাই পিতৃসম, সর্ব শাস্ত্রে কয়। 
তীর প্ী কেবল মাছের তুল্য হয়। 

-কিবিক্ষাকাণ্ড 

কাতর হইয়া যেবা লইল শরণ । 


পরলোক নষ্ট যদি না করে পালন ॥ 
--মুন্দরকাণ্ড 
অস্থির না হও কহ বিপত্তি সময় 
সুস্থির হইলে সর্ধ কাঁধ্যসিদ্ধ হয় 
-স্ল্কাকাপ্ত 
যাহার বিক্রমে সবে করেন ভরস] | 
তাহার জীবন ধন্ত বিক্রম প্রশংসা ॥ 
-_-কিছবিন্বা/কাণ্ড 
রাজার গৃহিণী হয় প্রজার জননী । 
মাতাকে দেখিবে পুত্র, ইহাতে কি হানি | 
_-লঙ্কাকা 


রাজা হয়ে স্ত্রীর যুদি না করে বিচার । 
স্ীর অনাচারে লট হইবে সংসার ॥ 
-উত্তরাকাণ্ড 


৪9 রামায়ণ 


শপ ১০2০ ৯৯২০৯ তি তাত তত এ তিশা, দিও লি পি 


মাতৃহীন বানিক যে সর্বদা অস্থির । 
যার মাড়া আছে তার সফল শরীর ॥ 
| --উত্তরাকাওড 
রাব্ণ রাম্চ্্রকে শীতি-উপদেশ দিতেছ্থেন 


করিতে উত্তম কন্ম বাঞা ষবে হবে। 
আলস্য তািয়া তাহা তখনি করিবে॥ 
পার কর রামচন্ত্র, পার কর মোরে। 

দীন দেখি নৌকা! রাম লয়ে গেলে দুরে ॥ 
যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে। 
কড়ি বিনা পার করে, তারে বলি নেয়ে। 


৮ পাত পশপাপপাস্পিটা টন শনি ্িপাসিপদিত লাশ 


রামায়ণের নীতি ও আদর্শ »ছদ্ধে ডক্টর দীনেশচন্্র সেন বিশ্বাবগ্যানট 
কর্তৃক প্রকাশিত বৃহৎ বঙ্গ গ্রন্থে যাহা [লখিয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি :-- | 

হিন্দু সমাজ ভিচ্ষধর্ম্ের ঘা সাহয়। দাঁড়াইল-_-একখানি গ্রন্থের বলে? 
সে গ্রন্থের তুল্য প্রি গ্রন্থ হিপুর আর একথানিও নাই--উহ! রামাযণ। 
্রন্থখানি এই সত্য প্রচার করিল যে, ধর্শ। মোক, ইহকাল, পরকাল 
এই সমস্ত লক্ষোর মন্ধানই নিজ পরিবারের শুীতেই পাইবে। 
পারিবারিক জীবনই সর্বার্থাসপ্থির শ্রেষ্টভম ক্ষেত্র। এই পারিবারিক জীবন 
তম নিজে গঠন কর নাই, উহা ভগবানের দান, তুগি উহ! কিছুতেই 
এড়াইতে পারিবে না। তোমার পারিবারিক দায়িত অপরিহাধ্য। 

তুমি যুঁধ পিতৃমতৃ-সেবা কর-তীহাদের আশ্গত্য কর; তকে 
তোমার মোক্ষলাভ হইবে স্থতরাং সাক্ষাৎ ভঙ্খবানের প্রতীক 
পিতামাতকে ত্যাগ করিয়। বনে যাইয়া কে কি শিথিবে? তৃলসীত্- 
সমাশ্িত মনদর-প্রাঙ্ণ ত্যাগ করিয়া মেওড়া-গাছের সেবা! করিতে বনে 


রামায়ণের নীতি ও আদর্শ ১৪৫ 


শসার পলীসপিিতোতিরা তা অস্ত ৯টি সির সিনা লী পোনা ও পাত শীট শি পর লিক পি সপ পরি সা ০ শ পোস্পি্রিনস তা ৮৫৫ ১0১, প ৫1০৯ পিন সিম শিলা সিন 


ধাইৰ কেন? একমাত্র ॥ পিছ পালন করার জন্ত রাম ভগবানের 
অবতার বলিয়া পৃজিত হইযছেন। জেট ভীভাকে অগ্পদরণ এব: 
তাঁহার ছন্দাননবন্তী হইলেও যৌঞ্ষাভ হইতে পারে। জ্তোষ্ঠ ভ্রাতার 
সঙ্গে যদি কানঠের অনৈকা হয়। ভথাপি কনিষ্ঠ তীহার আজ্তানুবর্ী 
হইলেই তদীয় জীলন চরিতার্থ, হইরে। লক্ষণ রামের সঙ্গে নান! 
বিষদেই মততৈধ দেখাউগাছেন- কিন্তু তীার ক্ষুরধার্‌ ুক্তি-তর্ক তিনি 
মরযুর জলে ভাঁগাইমা রা ছায়ার স্তায় রামের ছন্দানুবর্তী হইয়াছিলেন। 
ভরত হুগুহে থাকিহাও ভ্রাতম্সেহের আদশ ধেখাইয় কুতার্থ হইয়াছেন 
নীতা স্বামী-ক্তির মৃত্তিমতী প্রতিমা। কৌশল বাৎসলোর প্রতীক। 
পরিবার বলিতে শুধু ইহারাই নহেন--দাফদাসীরাও পরিবারের জন 
হমুমান প্রতৃভুক্তিকে অতি উজ্জল করিয়া দেখাইয়াছেন এবং হুগ্রীব ও 
বিভীষণ মখ্যভাবের আশ কিবধপ তাহ! প্রদর্শন কাবয়াছেন। 

রামায়ণ বাপতেছেন- পরিবারের গণ্ডাই ধর্শের স্ুগ্রশস্ত আডিনা। 
এই পারিবারিক ধণ্বের পথ কুম্থঘাকীর্ণ নহে। ভিক্ষু ধণ্বের কঠোর 
পথ পত্রিহার কাঁরয়। আুখেধচছনে জীবন উপভোগ করিবার 
জন্তক পারিবারিক ধন্ধ পরিকগিত হয় নাই। মুগ্ডিতশির ভ্হয়া 
উপবাস ও ব্রতাগি পালনপূর্বক ছায়ার পশ্চাতে ধ্াবত তওয়া 
অপেক্ষ। গৃহের জীবন্ত দেবতাদের সেবা উতকুষ্ট_ইহাউ রাছায়ণের 
গ্রুতিপান্ত | এই পাঁরঝারক ক্ষেত্র দুশ্চর তপন্যারই ক্ষ, ইহা 
আঁবাচ্ছ্ন শান্তি ও আবান্তত স্ৃখভোগের পন্থা নহে? কোন্‌- জাটল 
সন্্লামী পিউভক্তিতে ভরপুর রামসন্নযাসীক মত ছৃশ্চর ব্রত পালন 
কারয়াছে?  জটাজুটধারী, মাঁলন, পাশ্-তার্গ। পাদুকার উপর 
ছত্রধারী, রাঁজধি ভরত ভ্রাতভাক্তর যে আতর্শ দেথাহয়াছেন-- 
সেই অতুল শ্রদ্ষচ্|ী ও তিপঙ্কার সমতুল তপশ্ত! কোন্‌ ভিক্ষু কবে 
দেথাইয়াছে? কে লক্ষণের মত ভ্রাতসেবায় আহার-নিদ্বা বিস্তৃত হইয়া 
মংযনের পরাকাঠা দেখাইয়াহে বাঁ সীতার স্তার় আজীবন পাতব্রতোর 
ব্রত পালন কারয়া অগ্রিপবীক্ষা উত্তীর্ণ হইফ়াছে? কে কৰে 
বিভীষণের মভ সাঙ্ুনের়ে শ্বকলের সংহার প্রত্যক্ষ করিয়াও 
সখা হয় নাই? এই সর্ল চরিত্বের প্রতোকটি একটি বিশাল 


১৪৬ রামাহণ 


পাপা িশীশি শিশিসিীাটশিীাশিপসপিস্ পাশপাশি তা শা শাটিশিশাপিপটপাসপীশাপশা শশা সশপাশি । তা পসিপলাশি 


টের লা! ন্যায় ইরা বৌদ্ধ ও টন তা বব প্রতিবাদ । 
মেই প্রতিবাদ তীন্ক বৈরাগোর লৌহ-শলাকাদারা লিখিত হয নাই 
দুশ্চর ভপশ্যা-ক্ষেয়ে অনুরাগের স্থবর্ণ-অক্ষরেই লিখিত হইয়াছে! এই 
পথ বিচার, তর্ব, নীতি-্ঞান ও মনস্তত্রে বিশ্লেষণ প্রভৃতি .উৎকট 
উপায়জাত নহে-ইহা গাতরঙ্গের যত পরম ন্েহ-মমতার স্থুবিমল 
বিশ্ব়কর উস । ইহা! স্বভাব সঞ্জীত প্রীতি, ভক্ত ও অন্ুরাগের বরণার 
বিনু চতুদ্দিকে নিক্ষেপ করিয়া লীলা-চঞ্চল গতিতে ছুটিয়াছেন। জ বন- 
মনভূমিতে ইহা অমৃতের সন্ধান দিয়াছে এবং দেখাইঘ়াছে। যেরূপ নেংড়া 
আমের বাঁজটী যেখানে পু'তিবে, সেইখান হইতেই ইহা তাহার অপূর্ব সু ভি 
ডি রমান্থাদের রী টা বসিবে-সেইরপ ভগবান যেখানে 
গড়িয়া টসে: বাহিরের আকাবাকা অনিশ্চিত পথ খু'জিতে বনে 
যাইবে কেন? 
বৌদ্ধ ধন্বের পর এই রা্ারীনীতি ভারতের সর্বত্র বিজয়-পতাকা 
প্রোথিত করিয়া ভারতীয় সমাজকে এক অপূর্ব শাস্তির আদর্শ দিয়াছিল। 
এখনও যে এক পরিবারে বহু সংখ্যক লোক আদরে, সোহাগে, শ্রদ্ধায় ও 
ত্যাগের মহিমা গৌবুবজনক স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা! এই 
একখানি মহাগন্থের শিক্ষার গ্রভাবে। কিন্কু বাউল! দেশে ইহার শক্তি 
হাস হইতেছে, রামায়ণী শিক্ষা বুঝি এদেশ হইতে (তরোইিত হয়া কিন্ত 
এক সময়ে ইহা অত্যুজ্জল ছিল, তাহা আমরা শৈশবে দেখিখাছি। খুণীয 
নবম শতাবীতে আগমাঁড়ের রান্দপু্র সারক্ষদেবকে--বৌদ্ধধন্মের অনুরাগী 
আশঙ্কা করিয়া তত্াপতা বাজা বিশালদেব নানা উপদেশ দিয়া কুমারকে 
শেষে বলিয়াছিলেন 
"ইহ নষ্টঙ্ান জ্ঞান সুনিয়েগ কান | পুরুযোত্তম ভজ্জৈ কিত্রীহান ॥ 
পরম ভজ বোধক পুরাণ । রামারণ লহ ভারত নিদান (৮. 
টাদ-গাঁধা। 
সম্পূর্ণ 


